শীঅদৈতাচাঘের 
চরিতম্থুধা 


স্জীভক্তিবিল৷স ভারতী 





শ্রীপ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ১. 


প্ৰীত্ৰদ্বৈতাচা্যোযের চৱিতস্বধ৷ 


পঞ্চতত্বান্তর্গত ভক্তাবতার শ্রীল অদ্বৈতাচাৰ্ধ্যের 
চরিত্র অপুর্ব ও অভিনব গ্ৰন্থ 
শ্রীরূপান্্গ জগদ্গুর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তিসিদ্ধান্ত 
সরস্বতী ঠাকুরের কৃপারেণুধারী 
জিদণ্ডীস্বামী শ্ৰীমডক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ 
কর্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ৷ 


আভক্তিবিলাস ভাৱতী 


দ্বিতীয় সংস্করণ _- 
শ্রত্রীকৃষ্ণের রাসযাঞা 
৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৪০৩ সাল 
২৫শে নভেম্বর ১৯৯৬ । 


প্রকাশক 2 
পরমারাধ্যতম শ্রীরূপান্থগবর শ্রীন্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 
প্রেষ্ঠতম নিত্য পার্ষদপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী 
খ্ৰীমভক্তিবিলাস ভারতী গোস্বামী ঠাকুরের 
কৃপাকণা-সঞ্জীবিত ত্ৰিদণ্ডিস্বামী 
শ্রীভক্তিসাধন তংপর মহারাজ কর্তৃক 
শ্রীরূপান্থগ ভজনাশ্রম, পোঃশ্রীমায়াপুর, 
ঈশোগ্ান, নদীয়া হইতে 
প্রকাশিত। 


শ্রীমতি অপর্ণা সাহ।, পোড়ামা প্রিন্টিং ওয়াস 
চরস্বরূপগঞ্জ হইতে মুদ্রিত। 


হৈ 


ত 
|গুরুগৌরাঙ্গো জয়তঃ 


শ্ৰীত্ৰদ্বৈতাচাধযোঁ;)ৱ চঠিতস্বধ৷ 


পঞ্চততথান্তর্গত ভক্তাবতার শ্রীল অদ্ৈতাচাৰ্য্যের চরিত্র ও 
শিক্ষা-সন্থলিত গ্রন্থ। মহাজনান্ুমোদিত সিদ্ধান্ত-সমদ্বিত 


প্ৰামাণিক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত । তথা স্ত্রী চৈতন্যভাগবত ও 


| 


শ্রীচৈতগ্তচরিতায়তাদি প্রামাণিক গ্রন্থ ও প্রসিদ্ধ মহাজনগণের 
প্রকাশিত বাণী ও লেখনী হইতে সংগৃহীত ; এই গ্রস্থরাজ 
ভক্তগণের আনন্দ বন্ধন করিবে । বিশেষতঃ গৌরভক্তগণের 
পরমোল্লাস বন্ধন করিবে । 
শ্রীগৌরণক্তি প্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্ৰীশীল 
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের উচ্ছিষ্ঠভোজী 
খ্ৰীমভাক্তিবিলাস ভাৱতী মহাৱাজ 
কর্তৃক সঙ্কলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত ৷ 
-ঁ: প্রাপ্তিস্থান £-- 

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্ৰম-- পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড, 


কলিকাতা__৫৩। 
শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম- পোঃ- শ্রীমায়াপুর, ঈশোদ্যান, 
মায়াপুরঘাট, নদীয়া । 
শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ-_৩৫, সতীশ মুখাজ্জী রোড, 
কলিকাতা- ২৬। 


মহেশ লাইব্রেরী_-২৭১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাত৷--১২ 
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার_৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা--৬ ৷ 
শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামির তিরোভাব তিথি--৩১ জ্যৈষ্ঠ 


১৩৭৫ ৷ ইং ১৪ই জুন ১৯৬৯ ৷ 


আনুকুল্য--২০-০০ 


বিব্বরণী 

মঙ্গলাচিরণ ও তন্ব--১--২৯ | আবির্ভাব সুচনা ও 
আবির্ভাব ১৯--২৫ ৷ নামকরণ, বালা-লীল! --বিদ্যারস্ত-_ 
২৫-৩৩ | পৌগগুলীলা, উপনয়ন, বিগ্ঠাবিল।স-- ৩৩. ৫৩। 
কৈশোর লীলা, তীর্থ-পধটন__৫৩-_-৬৫। ' শ্রীনদনগোপাল 
গ্রকটন--৬৫--৬৯ | যৌবন-লীল।= শ্রীমাধবেন্দ্র-মিলন = 
৬৯--৭৪। দিগ্রিজরী পরাজয় _৭৪--৭৭।৷ রাজ! দিব্যসিংহের 
মিলন--৭৭ -৭৮ | শ্রীক্ষেত্রেবিজয় ৭৮-৮০ । হরিদাস 
সম্মিলন-_-৮০--৮৩। আীনামের ব্যাখ্যা -৮৩--৮৪।: অগ্নি- 
হরণ--৮৪- ৮৬ । শ্ৰীযদ্নন্দন-আচাৰ্ঘ্য মিলন ও *যামদাস- 
সম্মিলন -৮৬-৮৯। বিবাহ--৮৯-৯১ | গৌরাকর্ষনার্থে- 
আরাধন_ ৯১-৯২ ৷ শ্রীধাননীয়াপুরে _ মহাপ্রভুর প্রকাশ 
দর্শম-৯২--১১০। সাতপ্রহরিয়াভাবে গীতার পাঠ ব্যাখ্যায় 
ও বরদানে- ১১০-১১৭ ! জগাই-মাধাই উদ্ধারে, নিত্যানন্দ 
সহ জলক্রীড়া ও তত্ব ব্যাখ্যা ১১৭--১২১। পাৰণ্ডী-বিচার 
-১২১--১২৩। শ্ীচৈতন্যের কুপাবৈশিষ্ট্য প্রকাশ__১২৩_ 
১৩৩ | গোপিভাবে নৃত্য ও দণ্ডপ্রসাদ_ ১৩৩ - ১৪৫ | বৈধ 
বাপরাধ খঞ্চন..১৪৫__-১৪৮। বিশ্বরূপ দর্শন__১৪৮__১৫৬ | 
মহাপ্রভুর সন্নাসান্তে আচার্াগৃহে শান্তিপুরে দিলন_-১৫৬__ 
১৬৭ ।'ভ্রীক্ষেত্রেমিলন ১৬৭_-১৮৪ | শ্রীচৈতন্যাবতার প্রচার 
_-১৮৪_-১৮৯ ''শ্রীপননাতন মিলন.__১৮৯__১৯১ ৷ মহা- 
প্রভুর অদ্বৈত-তন্ব প্রকাশ __১৯১__১৯৩। পরিক্রমা প্রসঙ্গ ও 
মহাপ্রভুর গৌড়গনন প্রসঙ্গ__১৯৩__১৯৬। শ্রীঅচ্যুতানন্দের 
রিচার_-১৯৭--১৯৯ | আচার্য্যগৃহে শচীমাত|--২০০--২০৮ | 
মাধবেন্দ্ৰ তিথি আরাধন ২০৮ ২১৮ |!শাখা; ধ্যান, প্রণাম ও 
অষ্টক--২১৮--২২৬ ৷ 


ব্ৰীলীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ। 


শ্রীতআটছতাচারহের চৱিতস্ুধ। 


যন্ত প্রসাদাদ্ভগবংপ্রসাদে বস্তাপ্রসাদান্গগতিঃ কুতোহপি ৷ 
ধ্যায়স্তবংস্তস্ত শপ্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ ভ্রীচরণারবিন্দম্‌॥ 
বন্দে তং শ্রীমদদ্ৈতাচাৰ্য্যমন্তুতচে্টি তম্‌ ৷ 

যন্ত প্রসাদাদজ্ছোহপি ততস্বরূপং নিরূপয়েং ৷ 
মহাবিধুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ স্থজত্যদঃ ৷ 

তন্তাবতার এবারমদ্বৈতাচার্ধ্য ঈশ্বর || 

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচাধ্যং ভক্তিশং সনাৎ | 
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচাৰ্ধ্যমাশ্ৰয়ে ॥ ( চৈঃ চঃ ) 


অদ্বৈত তত্ত্ব 


শক্তিমান্‌ বস্তু পাচটী বিভিন্নপ্ৰকার লীলা-পরিচয়ে 
পঞ্চতত্তে প্রকাশিত,- বস্তুতে দ্বৈতাভাবহেতু একই হইলেও 
পঞ্চ-বৈচিত্ৰ্য্যয় । এই বিচিত্ৰত৷--নিরসভাবের ব্যতিক্রমে 
সারস্তের উদ্দেশে লীলা বৈশিষ্ট্য। “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব 
শরয়তে”- এই শ্রুতিবাক্য হইতে অদয়জ্ঞান-বস্তুর বিবিধ- 
শক্তিভেদ নিত্যকাল অবস্থিত ৷ 

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধৱ ও শ্রীবাসাদি 
পঞ্চতত্বে বস্তুত্বে কিছু ভেদ নাই, পরন্ত রসাম্বাদোদ্দেশে 
বিচিত্র-লীলাময় তত্বই 'ভক্তরূপ,, “ভক্তত্বরূপ, ভক্তাবতার 


২ প্লীঅদ্বৈতাচাধ্যের চরিতনুধা 
ভক্তশক্তি' ও ‘শুদ্ধভক্ত--এই পঞ্চপ্রকারে বিবিধ-ভেদ- 
বিশিষ্ট । এই পঞ্চতত্বের মধ্যে ‘ভক্তরপ’, 'ভক্তত্বরূপ? ও 
তক্তাবতার"ই '্বয় ‘প্রকাশ’ ও ‘অংশ’-রূপে এ্রভু-বিধ্ণুতত্ব। 

ভক্তশক্তি ও "শুদ্ধতক্ত' _ বিষুতত্রান্তর্গত তদাঞিত অভিন্ন 
শক্তিতন্ধ, সুতরাং বস্তু হইতে অভিন্ন রসৌপকরণসমূহ রসময়- 
বিগ্রহে সমাগ্ৰিষ্ট, তজ্জন্য বস্তুত্বে পরস্পর ভেদযোগ্য নাই । 
‘আরাধক’ ও “আরাব্য'_উভরের মধ্যে একের বিশ্লেঘণে বা 
অভাবে, রসাম্বাদন-লীলার অভাব ঘটে | 

পঞ্চতব্বের স্বরূপ-বৰ্ণনে আমরা ত্রীমহাপ্রভুকেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
পরতন্ব এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুদ্বয়কে তদবীন 
ঈশ্বর-তব্ব* বলিয়া জানিতে পারি । পরমেশ্বর ও ঈশ্বর" 
প্রকীশদ্ব়,_ সকলেই পরতত্ব হইলেও ইহারা অপর সকল- 
তন্বের আরাধ্য। চতুর্থ শুদ্ধভক্ত-তন্ব ও পঞ্চম অন্তরক্গ- 
ভক্ততত্,-এই উভয়েই “আরাধক-তন্ত' ; “আরাধ্য সেবক- 
রূপি-তত্দ্র ‘আৱরাধক’ তন্ত্রের পূজ্য হইলেও, সেব্য 
শ্রীগৌরাঙ্গের সেবন-বৃত্তিতে অবস্থিত। শ্রীমহা প্রভূ,_ তাঁহার 
প্রকাশ, তাহার পুরুথাবভারের অবতার এবং অন্তরজ-ভক্ত ও 
শুদ্ধতক্ত,_ সকলকে লইরাই স্বয়ং প্রেন-আন্বাদনরূপ নিত্য 
বিহার এবং জগতে কীর্তন-প্রচাররূপ প্রেম দান করেন ৷ 

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বিতৈর সেবকগণ সাধারণতঃ 
বাংসলা, সখ্য, দাস্য ও শান্ত-রসে অবস্থিত। সেই শুদ্ধ- 
ভক্তগণ যখন প্রীগৌরন্ুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবিশিষ্ট 
হন, তংকালেই তাহার অন্তরঙ্গ-ভক্তের আশ্রয়ে মধুর- 





অদ্বৈততন্ত ৩ 


রসাশ্রিত হন ৷ অন্তরঙ্গ ও গুদ্ধভক্তের তন্বমধো বিশেষত্ব 
এই যে, শক্তিতন্ব মধুর-রসে, বাৎসলো, সখো ও দীস্তরসে 
অবস্থিত । তটস্ হইয়া তারতনা-বিচারে ভক্তগণ অপেক্ষা 
শক্তিগণের শ্রেষ্ঠতা, তজ্দন্য মধুর-রসে নিত্যাশ্রিত ভক্তগণই 
প্লীগৌরনুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক । (চেঃ চঃ অন্ুভান্ত ৭ম 
পরিচ্ছেদ ১৬-১৭ )। 

প্রীঅদ্বৈতপ্রভু_ মহাবিষ্ণু! তিনি আচার্য্য । বিষ্ণুর 
আচরণ কর্তসন্তার মঙ্গলময় । তাহার মঙ্গলময়ী লীলা ও 
বস্তুত্বে মাঙ্গল্য দর্শন করিলে জীবের মঙ্গল হয়। তিনি 
যাবতীয় মঙ্গলের আকর ৷ তাহার সেবোনুখ আচরণ জগতে 
সকলেরই মঙ্গল বিধান করে | জগজ্জঞ্জালগণ এই শুদ্ধ, নিত্য, 
পুর্ণ ও মুক্ত মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়াই আত্মবৃত্তি ‘ভক্তি 
হইতে বিচ্যুত হয়। ভোগবুদ্ধিমূলক কৰ্ম্মানুষ্ঠান, নির্বিশিষ্ট- 
মুক্তিলাভ প্রভৃতি কোন অমঙ্গলের কথা চিন্ময়গুণে-গুণী 
শ্রীঅদৈতে স্থান পার না। তাহাকে অদ্য়-বিষ্ণুতব বুঝিতে 
না পারিরা, ভক্তিহীন ও কেবলাদ্বৈতবাদজ্ঞানে যে সকল 
মায়ামোহিত অন্ুর স্বভাব জীবগণ তাহার অনুগমনের 
ছলনা করিয়াছিল, নিজ-মারাদ্বারা তাহাদিগের আত্মস্তরিতা 
পোবণ করাইবার ছলনায় আচাধ্যের সেই অভক্তগণকে যে 
দণ্ডবিধান, তাহাও মঙ্গলাচরণ-ম'ত্র। বিষ্ণুবস্তু অন্বয় ও 
বাতিরেকভাবে জীবের মঙ্গলই উৎপন্ন করে। অমঙ্গলকে 
মঙ্গলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে বিষ্তুমায়ার উপাদানিক আঁকর 
বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন, অদৈতপ্রভুর 


৪ প্রীঅদ্বৈতাচার্যোর চৱিতনুধ| 


অপর নাম ‘মঙ্গল’ ছিল। তিনি নৈমিত্তিক অবতাররূপে 
প্রকৃতিতে উপাদান শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন । তিনি 
অমঙ্গলময় প্রাকৃত বস্তু নহেন বা তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত- 
গুণের আশ্রয় নহেন। তাঁহার চরিত্রান্থকরণেই জীবের 
সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হয় । বিষ্ণুবস্তুতে কোন প্রকার অন্থপা- 
দেয়, অবর, পরিচ্ছন্ন, নির্বিবশেষ-ধর্ম্ম আরোপ করিতে নাই। 
তাহার বান্তব-সন্তা যাহা, তদ্দিবয়ে অপ্রাকৃত-জ্ঞানলাভ- 
দ্বারাই জীবের নিঃশ্ৰেয়স-লাভ হয় (চৈ চঃ অন্তুভাষ্য ষষ্ট 
পরিচ্ছেদ )। 

“ব্ৰজে আবেশরপত্ীদ্থযাহো যোইপি সদাশিবঃ। স_ 
এবাদ্বৈতগোন্বানী চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ ৷) ব্রজের আবরণ- 
রপত্ প্রযুক্ত যে সদাশিবব্যহ বলিয়া প্রসিদ্ধ তিনিই অদ্বৈত 
গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন শরীর । ইনি গোপালরপী 
হইয়া ব্ৰজে কৃঞ্চসন্নিধানে নৃত্য করিয়াছিলেম । শিবতন্ত্ে- 
ভৈরব বাক্য যথা £ “একদা কার্তিকমাঁসে দীপযাত্রা-মহোৎসবে 
রাম ও গোপালের সহিত গ্রীকৃঞ্ণ যত্ববান্‌ হইয়া নৃত্য করিতে- 
ছিলেন ৷ তন্দর্ণনে আমার গুরুদেব শঙ্কর গোপভাবাভিলাধী 
হইয়া চক্রভ্রমণলীলার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নিকট নৃত্য করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে সদাশিবও ছুই প্রকার 
হইয়াছিলেন, একমুগ্তি সাক্ষাৎ শিব, ও অপর মূত্তি গোপাল- 
বিগ্রহ” । 

গৌর-আনা-ঠাকুর ভক্তাবতার ভগবান্‌ শ্রীঅদ্বৈত _ বিষ্ণুত 
যে কারণার্ণবশারী মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগৎকে স্থষ্টি করেন, 


অদ্বৈত-তন্ব ৫ 


যিনি জগংকর্তা, তাহারই অবতার নীঅদ্বৈতাচাৰ্য্য গ্রীহরির 
সহিত অভিন্ন তত্ব বলিয়া তাহার নান ‘অদ্বৈত’, কৃষ্ণভক্তি 
উপদেশ করেন বলিয়া তিনি ‘আচাৰ্ধ্য’। সেই ভক্তিশিক্ষক 
জগদাচার্যোর চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবগণের গৌর-কুষ্চভক্তি 
লাভের অন্য উপায় নাই। কারগার্ণবশায়ী পুরুষাবতার 
মহাবিষ্ণু ‘নিমিত্ত’ ও উপাদান" এই ছুই মৃন্তিতে বিশ্বহ্টটি কাৰ্য্য 
করেন | তিনি নিমিভাংশে মায়াতে ঈক্ষণ করেন এবং উপাদান 
অদ্বৈত-রূপে বিশ্বের স্থগ্টিকাধ্য সম্পাদন করেন। 


চৈঃ চঃ আঃ ১1১২-১৩ শ্লোকে--“যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বার| 
এই জগংকে স্থষ্টি করেন, তিনি জগতকর্তী : ঈশ্বর অদ্বৈতাচাৰ্য্য 
তাহারই অবতার। হরি হইতে অভিন্ন তত্র বলিয়া তাহার 
নাম ‘অদ্বৈত’, ভক্তিশিক্ষক বলিয়া তাহাকে ‘আচাৰ্য্য’ বলে = 
সেই ভক্তাবতার অদৈতাচাৰ্য্য-ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।” 


আপনে পুর্ুষ--বিশ্বের 'নিমিন্ত'-কারণ ৷ 
অদ্বৈত-রূপে উপাদান" হন নারায়ণ ॥ 
‘নিমিত্তাংশে’ করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ । 
‘উপাদান’ অদ্বৈত করেন ব্রহ্গাগু-স্থজন ॥ 
( চেঃ চঃ আঃ 1১৬১৭ ) 


মহাবিষ্ণুৱ অশ-- অদ্বৈত গুণধাম। 
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি ‘অদ্বৈত’ পূৰ্ণ নাম ॥ 
পূৰ্ব্বে যৈছে কৈল সৰ্ব্ব-বিশ্বের স্থজন | 
অবতরি” কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্তন ৷ 


৬ 


ল্রীমদ্বৈতাচার্যের চরিতনুধা 


জীব নিস্তারিল কৃঝ্ভক্তি করি’ দান ৷ 
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ৷ 
(চৈঃ চঃ আঃ ৬।২৫-২৭) 
অদ্বৈত-আচাৰ্য্য-গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ৷ 
প্রহু, গুরু করি’ মানে, তিহে| ত’ কি্ধর ৷৷ 
( চৈঃ চঃ আঃ ৫1১৪৭) 
এক ‘মহাপ্ৰভূ', আর ‘প্ৰভু’ দুইজন ৷ 
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ৷৷ (চৈঃ চঃ আঃ ৭১৪) 
অদ্বৈতাচাৰ্য্যই সদাশিব__যথা_ভক্তীবতীর আঁচা- 
ধ্যোহদতো যঃ ন্ৰীসদাশিবঃ। ( গৌঃ গঃ দীঃ ১১ সংখ্য!) । 
অৰ্থাৎ ধিনি প্রীসদাশিব, তিনিই প্রীঅদ্বৈত প্রভু । এবং 
প্রীচৈতন্ত ভাগবতে অন্ত্য 813৭০-৪3৭৩ ললীমন্মহা প্রভুর উক্তি 
প্রভু বলে,_“এ সম্পত্তি মন্ুত্যের নয় । 
আচার্য্য ‘মহেশ’ হেন মোর চিন্তে লয় ॥ 
মনুবযেবো এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে! 
এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে’ মহাদেবে ॥ 
বুঝিলাঙ_ আচাৰ্য্য মহেশ-অবতাঁর । 
‘এই মত হাসি’ প্ৰভু বলে বার বার ॥ 
ছলে অদ্বৈতের তন্ব মহাপ্রভু কয়। 
যে হয় সুকৃতি সে পরমানন্দে লয় ॥ 
গৌর-আানা-ঠাকুর | 
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ৷ 
‘অদ্বৈত-আচাধ্য’ নাম, সর্ধ-লোকে ধন্য ॥ 


অদ্বৈত-তন্থ ৭ 


জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখাতর | 
কৃঞ্চভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর ॥ 
ত্ৰিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার । 
সৰ্ব্বত্ৰ বাখানে,-- কৃষ্ণপদ ভক্তি সার" ॥ 
ভুলমীবপ্ররী-সহিত গঙ্গ'জলে | 

নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহা-কুতৃহলে ॥ 
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে। 

যে ধ্বনি ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদি’ বৈকুণ্ডেতে বাজে ॥ 
যে-প্রেমের জক্কার শুনিঞা কৃষ্ণ নাথ । 
ভক্তিবশে আপনে বে হইল সাক্ষাৎ ৷৷ 
অতএব অদ্বৈত _ বৈঝ্ব-অগ্রগণ্য । 
নখিল ব্ৰহ্মাণ্ডে ৰি 2 ধন্থা ৷৷ 


স্বভাবে অদ্বৈত - বড় কাকণ্য-হৃদয় ৷ 
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সবর ৷৷ 
‘মোর প্রভু আঁসি' যদি করে অবতার ! 
তবে হয় এসকল জীবের উদ্ধার ৷৷ 
তবে ত’ ‘অদ্বৈত সিংহ’ আনার বড়াই ৷ 
বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাঙ হেথাই ৷ 
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া ৷ 
নাচিব, গাইব সর্বজীব উদ্ধারিয়া ৷৷ 


৮ প্রীঅদ্বৈতাচার্ধের চরিতনুধা 


নিরবধি এইমত সঙ্কল্প করিয়া | 
সেবেন গ্লীকঞ্চপদ-একচিন্ত হৈয়া ॥ 
অদ্বৈতৈর কারণে চৈতন্ত-অবতীর | 
সেই প্রভু কহিয়াছেন বারবার ॥ 
(চেঃ ভাঃ আ ২৯০-৯৫) 
স্টি-রহস্য 8_ মায়ার যে ছুই বৃত্তি - মায়া আর প্রধান’ । 
মায় নিমিত্ত হেতু, প্রকৃতি বিশ্বের উপাদান ৷৷ 
সেই পুরুব মায়া-পানে করে অবধান । 
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি’ করে বীর্যের আধান ॥ 
স্বাঙ্গ-বিশেব। ভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন ৷ 
“'জীব'রূপ ‘বীজ’ তাতে কৈল! সমর্পণ ॥ 
তবে মহন্তত্ব হৈতে ত্ৰিবিধ অহঙ্কার ৷ 
যাহ! হৈতে দেবতেন্দ্ৰিরভূতের প্রচার ৷৷ 
সৰ্ব্ব তত্ব মিলি’ স্থজিল ব্ৰহ্মাণ্ডের গণ ৷ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন ॥ 
ইহে মহংস্ৰষ্টা পুরুষ -‘মহাবিষ্ণু নাম। 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড তার লোনকুপে ধাম ॥ 
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণ আসে যায় । 
পুরুব-নিশ্বাস-সহ ব্ৰহ্মাণ্ড বাঁহিরায় ৷৷ 
পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর ৷ 
অনন্ত এখর্ধ্য তার, সব--মায়া-পার ৷৷ 
চৈঃ চঃ মঃ ২০1২৭১-২৮০ 
শ্রীজীবপ্রভু পরমাত্ম সন্দর্ভের (৪৯ সংখ্যায় ) অর্থ - 


অদ্বৈত-তন্ব ৯ 


ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি মায়ার দুইটী অংশ- সেই নিমিস্তাংশ 
গুণরূপা মায়া ও উপাদানাংশ ‘দ্রব্যরূপ প্রধান'-সংজ্ঞাদ্বয়ের 
পরস্পর ভেদ ভাগবত একাদশন্বন্ধে চব্বিশ অধ্যায়ে চারিটী 
গ্লোকে বর্ণিত আছে অন্যত্র দশমন্ন্ধে ৬৩ অধ্যায়ে (২৬) 
উপাদান ও নিমিত্ত, উভয় অংশের বুভ্তিভেদে বিভাগ কথিত 
হইয়াছে “হে ভগবান্‌, ক্ষোভক “কাল” নিমিত্ত ‘কৰ্ম্ম, ফলাভি- 
মুখগ্রকাশ ‘দৈব’, তংসংস্কার ‘স্বভাব’ এই চারিটা নিমিভ্তাংশ- 
বিশিষ্ট বদ্ধজীব--স্থন্ষ্মভূতসমূহ 'দ্রব্য' প্রকৃতি ‘ক্ষেত্ৰ, সূত্র 
প্রাণ” অহঙ্কার ‘আত্মা’ এবং একাদশেন্দ্ৰিয় ও ক্ষিতি, জল, 
তেজ, মরুং ও ব্যোম, এই বোল বিকার,_ইহাদের একক্র- 
সমষ্টি দেহ। দেহ হইতে বীজরূপ কর্ম, কৰ্ম্ম হইতে অন্কুররূপ 
দেহ এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রবাহ,_ইহাই “মায়া” । হে প্রভো, 
তুমি নিবেধাবধিভূত তত্ব, তোমাকে ভজনা করি” । জীব নিমি- 
স্তশক্ত্যংশ হইলেও উভয়াত্মক অংশবিশিষ্ট জীব উপাদান- 
বর্গেরও অনুসরণ করেন ৷ 'নিমিন্তাংশরূপা “মায়া -শব্দে প্রসিদ্ধ 
শক্তির তিনটী বিভাগ দেখা যায়__“জ্ঞান', ইচ্ছা” ও ‘ক্ৰিয়া’ 
রূপ। উপাদানাংশ “প্রধানের লক্ষণ ৷ যাহাতে সন্বরজস্তমো- 
গুণত্রয়ের সমাহার, তাহাই অব্যক্ত ‘প্রধান’ এবং ‘প্রকৃতি’ 
বলিয়া কথিত ৷ “অব্যক্ত-সংজ্ঞানির্দেশে হেতু এই যে, বিশেধ- 
রহিত অর্থাৎ ত্রিগুণ-সাম্য হওয়ায় বিশেষধম্ম অপ্রকাশিত, 
অতএব প্রধানের অব্যাকৃত সংজ্ঞা পাওয়া গেল । ‘প্রধান’ 
সংজ্ঞার হেতু - বিশেষের ন্যায় মায়ার স্বকাধ্যরূপ মহন্তত্বাদি 
বিশেব-সমূহের আশ্রয়রূপ বলিয়া তাহাদিগের অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ’ 


বন প্রীঅদ্বৈতা চার্ধের চরিতনুধা! 
॥ * নিমিভ্তাংশে ‘মায়!’ এবং উপাদানাংশে প্রধান? । ( অণ- 
ভাষা আদি ৫1৫৮) 
মায়! দ্বারে স্থজে তেঁহো| ব্রহ্মাণ্ডের গণ । 
জড়রূপ। প্রকৃতি নহে ব্ৰহ্মাণ্ড কারণ | 
জড় 'হৈতে সৃষ্টি নহে ঈখরশক্তি বিনে । 
তাহাতেই সঙ্কষণ করে শক্তির আধানে ॥ 
ঈশ্বরের শক্ত্যে স্থপ্টি করয়ে প্রকৃতি । 
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৫৯-২৬১ ৷ | 
বহিরঙ্গ। মায়াশক্তি জগতের উপাদানাংশে ‘প্রধান’ ৷ 
‘প্ৰকৃতি’ নামে প্রসিদ্ধা এবং জগতের নিমিন্তাংশে “মায়া” নামে 
খ্যাত৷ জড়ন্নপ| প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, যেহেতু কারণা- 
ঁবণাঁরী মহাবিফ্ণুরূপে কৃষ্ণ, প্রকৃতিতে উপাদান বা দ্রব্যণক্তি 
প্রদান করিয়! শক্তি সঞ্চার করেন। উদাহরণ-ব্বরূপ তণ্ত- 
লৌহের উপমা ; যেরূপ লৌহের দহন বা তাপ-প্রদান প্রভৃতি 
শক্তি নাই, কিন্ত অগ্নির স্পর্শে তগ্তলৌহ অন্যবস্তুকে দহন 
ও তাপ দিতে সমৰ্থ হয়, তদ্রপ লৌহরূপা জড়া-প্রকৃতির দ্রব্য 
বা উপাদান হইবার স্বতত্ত্রতা নাই। অগ্নিসদৃশ কারণোদক- 
শায়ীর ঈক্ষণশক্তি সঞ্চারিত হইলেই লৌহসদৃশ প্রকৃতি উপা- 
দান-প্রতিগা দাহিকা বা৷ তাপপ্রদায়িনী শক্তিবিশিষ্টা হন। 
উপাদান-পরিচয়ে খ্যাত প্রকৃতিকে উপাঁদান-কারণ মনে করা 
ভ্রান্তি-মাত্র। শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন ( ভাঃ ৩৷২৮৷৪০ ), 
যথা £__ যদিও ধুম, জলন্তকাষ্ঠ ও বিস্ষুলি্গে অগ্নির উপাদান 





অদ্বৈত-তত্ব ১১ 


বৰ্তমান থাকায় অগ্নির সহিত একবস্ত বলিয়া উক্ত হয়, তাহা 
হইলেও উদ্মুক (জলন্তকাষ্ঠ ) হইতে অগ্নি পৃথক্‌ বস্তু: ধূন- 
স্থানীয় ‘ভূতসমূহ’ বিশ্ফুলিঙ্গস্থানীয় জীব’ ও উল্ল [কসথানীয় 
‘প্রধান’, সকলেই অগ্নিস্থানীয় সৰ্ব্বোপাদান ভগবান্‌ হইতে 

শক্তিসমূহ লাভ করিয়াই নিজ নিজ পৃথক্‌ পরিচয় দেয়, তাহা 
হইলেও সকলের উপাদানই সেই ভগবান্‌ ৷ জগতের উপাদান 
বলিয়া যে 'প্রধান'কে স্থির কর! হয়, প্রধানে ভগবানের নিহিত 
উপাদান হইতেই তাদৃশ পরিচয়। “প্রধান” ভগবান্‌ হইতে 
স্বতন্ত্ৰ উপাদানত্বে পৃথক বিবয় হইতে পারে না। উপাদান- 
মূলা শ্রর কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া সা'খ্যের উপাদানত্ব প্রকৃতিতে 
আরোপ করা-অজার গলদেশস্থিত স্তনাকৃতি-মাসপিণ্ডের 
দুধ্ধপ্রদানে অসমর্থতার হ্যায় নিক্ষলমাত্র। ( অনুভাযা আঃ 
৫10৯-৬১ ) | 


বৈদিক-বিচারে বস্তু হইতেই শক্তির যোগে বন্ধজীবের 
নিকট প্রকাশিত জগৎ স্থষ্ট । অবৈদিক-বিচারে দৃশ্ঠজগৎ প্রকৃতি 
হইতে জাত। বন্তশক্তির ত্রিবিধা বৃত্তি চিং অচিং ও উভঃ- 
মরী। অশ্রৌত-পন্থায় কেহ কেহ মনে করেন, জড়া প্রকৃতি 
হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে; বৈদিক-বিচারে উহা 
স্বীকৃত হয় নাই। ভগবদন্ত চিন্ময়ী শক্তির সহিত অভিন্ন । 
অচিন্নয়ী শক্তিতে চিচ্ছক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাংকালিক নশ্বর 
চিদ্ভাবাভাস প্রকাশিত হয়। * * * ভগবানের অচিংশক্তি 
‘মায়া’ নিমিত্ত ও উপাদানরূপে হরিবিমুখ জীবের নিকট 
প্রতিভাত হইয়া সত্যবস্ত গ্রহণে পরাজুখ করায়। জীব, স্বরূপ- 


১২ প্লীঅদ্বৈতাচার্যের চরিত নুধা 


জ্ঞানোদয়ে অচিচ্ছক্তির ‘আবরণী’ ও ‘বিক্ষেপাত্মিক৷’ এই 
দিবিধা চেষ্টা লক্ষ্য করেন । ঘটরূপ দ্রব্যের কারণ যে প্রকার 
দ্বিবিধ, তাহাতে নিনিন্তকারণরূপে কুন্তকার এবং উপাদানকারণ 
ও উপায়রূপে মৃত্তিকা ও চক্র-দগ্ডাদি যেরূপ স্থিরীকৃত হয়, 
তদ্রপ দৃখ্যজগং এবং ভূতসমূহেরও নিয়ামক বস্তুবিচারে শক্তি- 
মত্তন্বই নির্দিষ্ট । শক্তিভেদ-বিচারে ত্রিগুণময়ী মারা, গুণের 
দ্বার! উপাদানাংশ ভূতসমূহের পরিচালন করে। তঠস্থাখ্যশক্তি 
জীব এই দৃশ্যজগতে হরিবিমুখ হইয়। ভোভ্ত্ গ্রহণ করে। 
দৃশ্যজগতে বস্তুর অচিংপ্রতীতি কৃঞ্চবৈমুখ্যের ফলমাত্র অচিং 
প্রতীতিতে ভোগের অর্থাৎ ইন্দ্রির-পরারণতার দৃষ্টান্ত, কিন্ত 
সেবোন্মুখতায় ভগবংপ্রতীতিতে নিজ সন্বন্ধ-দৰ্শন ৷ কৃষ্ণই নিত্য 
চিজ্জগতের কারণ, তিনিই আবৃত-সত্য অচিজ্জগতের কারণ, 
এবং তিনিই তটস্থাখ্য জীবের মূল-কারণ ও বিধাত৷ ৷ অচিং- 

প্রতীতি = ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির ক্রিয়! এবং চিং-প্রতীতি 
_ অন্তরঙ্গাশক্তির ক্রিরা। চিন্মরপ্রতীতির বাণী হইতে 
আমরা জানিতে পারি যে, সকল স্বতঃকত ত্বধন্ম ও সৰ্ব্বাকরত্ত 
ভগবন্তায় প্রতিষ্ঠিত ৷ সেই বস্তু বৃহৎ, তাহার খণ্ডাংশই ‘জীব’ 
শব্দবাচ্য। সেই! ভগবদ্ন্ত বিভক্ত হইয়| খণ্ডত্বধৰ্ম্ম প্রকাশ 
করেন না; পরন্ত খণ্ডপ্রতীতি কখনও অখণ্ড-প্ৰতীতির সহিত 
অভিন্ন হয় না ৷ ব্যাপ্য-ব্যাপকবিচারে ব্ৰহ্ম ও জীব সমজাতীয় 
হইলেও ঈশ্বরবন্ত-মায়ার প্রভু, আর বশ্যবস্ত_মাঁয়ার 
অধীন ৷ মায়াধীন মায়াবীশের অধীন হইলে তাহার মীয়াধীন 
ধৰ্ম্ম থাকিতে পারে না ৷ ( অনুভাষ্য আঃ ৫1৫৯-৬৬ )। 


অদ্বৈত-তত্ ১৩ 


দৃশ্যজগতের আকর-নির্ণয়ে ছুই প্রকার বিচার-প্রণালী দৃষ্ট 
হয়। একপ্রকার মত এই যে, সচ্চিদানন্দ-বস্ত হইতে জগং 
গৌণভাবে সৃষ্ট, মুখ্যভাবে সপরিকর গোলোক-বৈকুঠাদির 
প্রকাশ ৷ অপর মত এই যে, অসং, অচিং ও নিরানন্দের 
আকর--দুঙ্গের, অব্যক্ত ওবস্তভাব ৷ বেদ-প্রয়োজন বেদের 
চরমফল বেদান্ত -- পূৰ্ব্বোক্ত মতের বক্তা, আর সাংখ্যাদি স্মৃতি 
বস্তুবাদের বিরোধোদেশ্যে তদ্বিপরীত শেযোক্ত মত প্রকাশ 
করিয়াছেন ৷ দৃশ্যজগৎ অধিকাংশই অচিৎ-প্রতীতিময় ৷ প্রাণী- 
গণে যে চিদাভাসধৰ্ম্ম গুণমায়া-রচিত বিশ্বের সহিত সংশ্লিষ্ট, 
তাদৃশ চেতন ধৰ্ম্মও প্রকৃতি হইতে গুণকর্তুক উংপন্ন,--এই 
বিচারে উপাদান-কারণত্বে কেহ কেহ বেদান্তমতের সহিত 
ভেদ স্থাপন করেন ৷ সৰ্ব্বকারণকারণ আকর-বন্তুই শক্তিমততত্ব, 
শক্তিও শক্তিমংতত্বে অবস্থিত ৷ দৃশাজগং যে প্রকার শক্তি 
হইতে উদ্ভুত হইয়াছে, তন্তিন্ন শক্তিনমূহ ও সেই বৃহৎ, পালক- 
বস্তুতে নিত্যকাল অবস্থিত। যাহারা দৃশ্যজগতের বিষয়- 
সেবায় আবদ্ধ, তাহারা জাগতিক শক্তির উপলদ্ধি করিয়া 
তাহারই শক্তিমান্মাত্র বলিয়া ভগবান্কে মনে করেন। 
তাহারা, একমাত্র শক্তি হইতে শক্তিমংতত্ প্রস্তুত হইয়াছে 
এবং খণ্ড-শক্তিমানগুলিকে প্রাকৃতজ্ঞানে অখণ্ড-শক্তিমত্তা ও 
প্রকৃতি হইতে জাত - এরূপ অপসিন্ধান্ত করেন। জাগতিক 
ইন্দ্ৰিয়জ-জ্ঞানে যে সদসং জ্ঞেয়রূপে নিদিষ্ট হয়, তাহাকেই 
“আকর' বলিয়া, বিচার করিতে গেলে অচিং হইতেই চেতনের 
উদ্ভব, এরূপ স্থিরীকৃত হয় বটে, কিন্ত প্রকৃত সত্য__শক্তি- 


১৪ ব্রীঅদ্বৈতাচার্ষের চরিতন্ুধা 


বিশিষ্ঠ বাস্তব-বন্তুতেই অধিষ্ঠিত ৷ যে বস্তু দেশকাল-পাত্র হুটি 
করে, সেই বস্তুকে মূল-কারণরূপে নির্দেশ না করিয়! বছ-বিচি- 
ত্রতানয় অসংখ্য-বস্তুকে প্রথমেই গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে 
অঙ্গুমিতি-ষ্যায়াবলম্বনে একের দিকে অগ্রসর হইবার পদ্ধতি 
'অধিরোহ-বাদ' নামে খ্যাতি। অবরোহ-বিচারে বস্তুই সৰ্ব্ব- 
কারণকারণ, তাহাতে অনন্তশক্তি বর্তমান বলিয়া তিনি সবি- 
শেষ তত্ব। তাহার নিৰ্ধিৰশেৰত্ব ও অসংখ্য সবিশেষ বিচারের 
মধ্যে অন্ততন। অচিদ্বস্তর ধারণা হইতে তাহাকে কার্ধযজ্ঞানে 
তৎকারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাদৃশ মাদকদ্রব্য সঙ্গজনিত 
বুদ্ধি জন্মে। প্রকৃতপক্ষে জড়া-প্রকৃতিই মূল-কারণ, এরূপ ধারণা 
--বাস্তবসত্য হইতে পৃথক ৷ অনন্ত-শক্তিমান্‌ পরমেশ্বর-বস্তুর 
ঈক্ষণশক্তি হইতেই অব্যক্ত ও অচিংশক্তি পরিণত জগৎ। 
প্রকৃতি সর্ধশক্তিনান হইতে প্রাপ্ত শক্তিলাভ করিয়াই জীবের 
জড়েন্দ্রিরগ্রাহা কাল দেশান্তর্গত জগৎ নিৰ্ম্মাণ করেন। অনন্ত 
শক্তিমান বাস্তব-বস্তু জগংনিৰ্ম্মাণের শক্তিদ্বারাই বদ্ধজীবের 
নিকট উপলব্ধ হ'ন ৷ বস্তুর সহিত শক্তির সহ্ন্ধ-বিবেকাভাব 
হইতেই এইরূপ বিচারত্রান্তি জীবের ‘বীবৰ্ত্ত উৎপন্ন করে। 
সত্যের প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবদ্বিমুখ জীব ভোগধোগ্য 
জগতে বিচরণ করিরা সত্যবস্তর সন্ধান পান ন] ( অন্ুভাত্য 
আঃ ৬১৬ ১৭)। 

“যন্তপি সাংখ্য মানে, প্রধান কারণ । 

জড় হইতে কু নহে জগং-হুজন ॥ 

নিজ হুগ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারি’ প্রধানে ৷ 

সবরের শক্ত্যে তবে হয়ে ত’ নিৰ্ম্মানে ৷ 


অদ্বৈত-তন্ব ১৫ 


অদ্বৈতরূপে করে শক্তি সঞ্চারণ | 
অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখা কারণ ॥ 
অদ্বৈত-আ চার্ধ্য-কোটিবন্গাণ্ডের কৰ্তা | 
আর এক এক নূৰ্ত্যে ব্ৰহ্মাণ্ডের ভর্তা ॥ 
সেই নারারণের মুধ্য৷ অঙ্গ, _ অদ্বৈত | 
‘অঙ্গ’ শব্দে অংশ করি’ কহে ভাগবত ॥ 
ঈশ্বরের অঙ্গ, অংশ হান | 
মায়ার সম্বন্ধ নাহি, এই শ্লোকে কর ৷৷ (ভাঃ ১০1১৪) 
‘অংশ’ না কহিয়া, কেন কহ তারে “অঙ্গ” । 
‘অংশ’ হৈতে ‘অঙ্ক’, যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥ 
মহাবিকুর অংশ--অদ্বৈত গুণবাম | 
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি ‘অদ্বৈত’ পুর্ণনান ॥ 
পূৰ্ব্বে যৈছে কৈল সৰ্ব্ব বিশ্বের জন | 
আবৃতি কৈল এবে ভক্কি-প্রবর্তন ॥ 
জীব নি 85 রি দান! 
ee [গবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ৷ 
ভক্তি- দেশ বিহু তার নাহি কাধ্য । 
তএব নাম তার হৈল “আচার্য ॥ 
টি গুরু তেহো জগতের আর্য | 
ছুই নান-মিলনে হৈল অদ্বৈত-আচাৰ্্য" ॥ 
কমল-নয়নের তেহো, যাতে “অঙ্গ অংশ" ] 
কিমলাক্ষ’ বলি’ ধরে নাম অবতংশ ॥ চৈঃচঃআঅঃ ৬1১৮ ৩০ 
শ্রীল বলদেৰ বিদ্যাভুষণ প্রভু ব্রঃ স্তঃ ২য় অঃ ২য় পা গোবিন্দ- 


১৬ বীঅদ্ৈতচাৰ্ষের চরিতনুধা 
ভায্ে নানা যুক্তি প্রনাণদ্বার কপিলের সাখ্যগতের শোধন 
করিয়াছেন । 
আদ্বিত-আগচার্ধা--ঈশ্বরের অংশবৰ্ধ্য } 
তার তত্ব-ন৷ম-গুণ, সকলি আশ্চৰ্য্য ॥ 
যাহার তুলসীদলে, ধাহরি হুন্কারে ) 
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতাঁরে ॥ 
ধার দ্বার! কৈল প্রভু কীর্তন প্রচার । 
ধার দ্বারা কৈল প্রভু জগং নিস্তার ৷৷ 
আচাৰ্য্য গোসাঞির গুণ-মহিমা অপার । 
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥ 
আচাৰ্য্য গোসাঞি চেতন্যের মুখ্য-অঙ্গ | 
আর এক অঙ্গ তার প্রভু নিত্যানন্দ ॥ 

(চেঃ চঃ’ আঃ ৬৩২-৩৬ ) 
মাধবেন্দ পুরীর ই হো! শিষ্য, এইজ্ঞানে ৷ 
আচার্য্য-গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি’ মানে ॥ 
লৌকিক-লীলাতে ধৰ্ম্মমৰ্য্যাদা-রক্ষণ। 
স্তুতি-ভক্ত্যে করে তার চরণ বন্দন ॥ 
চৈতন্যগোসাঞিকে আচাধ্য করে 'প্রভুঁজ্ঞান । 
আপনাকে করেন তার “দাস'-অভিমান ৷৷ 
সেই অভিমান-ন্থুখে আপনা পাঁসরে। 

‘কৃষ্ণদাস’ হও__জীবে উপদেশ করে ॥ ( এ ৩৯-৪২) 
সন্কর্ষণ-অবতাঁর কারণাব্ষিশীরী ৷ 
তাহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ৷৷ 





অদ্বৈত-তন্ত ১৭’ 
তাহার প্রকাশ-ভেদ, অদ্বৈত-আ চাধ্য | 
কারমনোবাক্যে তার ভক্তি সদা কাধ্য ॥ 
বাকো কহে, ‘মুঞি চৈতন্যের অনুচর’ ৷ 
মিতার ভক্ত।-মনে ভাবে নিরন্তর ॥ 
জল-তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন | 
ভক্তি প্রচারির| সব তারিলা ভুবন ৷৷ ( এ ৮৯-৯২ ) 
অদ্বৈতাচাধ্য-গোসাঞি--‘সাক্ষাৎ ঈশ্বর’ | 

সৰ্ব্বশাত্বে কঞ্চভক্ত্যে নাহি যার সম | 
অতএব অদ্বৈত-“আচাধ্য’ তা’র নাম ৷৷ 
যাহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি | 
কে কহিতে পারে তার বৈষ্বতা-শক্তি? 
(চেঃ চঃ অঃ ৭৷১৭-১৯ ) 


জগতের তাৎকালিক অবস্থা__শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের 
বৰ্ণন ঃ-- কুষ্ণরাম ভ্রিযয় সকল সংসার ৷ 


প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ৷৷ 
ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে । 
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ৷৷ 
দম্ত করি’ বিষহরি পূজে কোন জন। 
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন ৷৷ 
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়। 
এইমত জগতের ব্যর্থ-কাল যায় । 
যেবা ভট্টাচাৰ্য্য, চক্রবন্তী, মিশ্র সব | 
তাহারাহ না জানে সব গ্ৰন্থ-অনুভব ॥ 


১৮ জ্রীঅদ্বৈতাচার্ষের চরিতন্ুধা 


শাস্ত্ৰ পড়াইয়| সবে এই কৰ্ম করে । 
শ্রোতার সহিত ষম-পাশে ডুবি? মরে ৷৷ 
নী বাখানে ‘যুগধৰ্ম’ কৃষ্ণের কীৰ্ত্তন | 
দোষ বিনা গুণ কারো! না করে কথন ৷৷ 
যেব। সব-_বিরক্ত-তপব্বী-অভিমানী । 
তা’ সবার মুখেহ নাহিক হরিব্বনি ৷৷ 
অতিবড় সুকৃতি সে স্নানের সময় । 
গোবিন্দ’, “পুগুরীকাক্ষণ নাম উচ্চারয় || 
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায় । 
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহবায় ॥ 
এইমত বিষ্ণুমায়| মোহিত সংসার । 
দেখি’ ভক্ত-সব দুঃখ ভাবেন অপার ॥ 
কেমনে এই জীব সব পাইবে উদ্ধার ! 
বিষয় সুখেতে সব মজিল সংসার ॥ 
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ নাম ! 
নিরবধি বিগ্ভাকুল করেন ব্যাখ্যান ৷৷ 


চৈঃ ভাঃ আঃ ১১৬৬-৭৫ 
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে | 
কৃষ্ণ-পুজী, কৃষ্ণ-ভক্তি কারো নাহি বাসে ॥ 
বাশুলী পুজয়ে কেহ নানা উপহারে ৷ 
মগ্ত মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥ 
নিরবধি নৃত্য, গীত, বাদ্য, কোলাহল ৷ 
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল ॥ 


অদ্বৈত-তন্ব ১৯ 


কৃষ্ণ-শৃন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ | 
চৈঃ ভাঃ আঃ ২৮৬-৮৯ 
এই নহা দুর্দিনে সকলেই ভোগে উন্মন্ত। নিজ মঙ্গলা- 
মঙ্গল বিচারহীন হইয়া সকলেই নোহগ্রস্ত হইয়া কেবল পর- 
হিংসায় ব্যস্ত । এ সময়ে জীবদুঃখে দুঃখী পরম দরদী বৈষ্ণব- 
গণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল । একমাত্ৰ পরম বান্ধব, 
ধাহাদের কোমল হৃদয় জীব দুঃখে বিদীণ হয, তাহাদের 
নিন্দাই বিমুখগণের রোচক হুইল । ভগবন্নিন্দা, ভক্তনিন্দাই 
তাহাদের কবিহ্থের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল 1 

আবিভাব সুচনা--এ সময়ে মহাপ্রভুকে আকর্ষণ করিয়া 
আনিতে পারেন এমন একজন মহাশক্তিমানের আবির্ভাবের 
বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিয়া নীহটের নিকট নবগ্রামবাসী 
সিংহ সন্তান কুবের পণ্ডিতের করুণ হৃদরে উদ্দীপনা জাগিল। 
তাহার তীব্র আরাধনার ফলে তাহার গৃহে সেই অহাশক্তি- 
শালী পুরুষ শ্রীরুঞ্কে আকৰ্ষণ করিতে আবিভূতি হইলেন। 
যিনি পুরের্ব শিবনিত্র কুবের ছিলেন এবং কৈলাসে সাধনা 
করিয়! “ভগবান শিবকে' পুত্রূপে পাইবেন এই বর পাইয়া- 

ছিলেন, তিনিই কুবের পঞ্ডিতরূপে আবিভূ ত হইয়াছিলেন। 
কুবের পণ্ডিত ছিলেন লাউরাধিপতি মহারাজ দিব্যসিংহের 
সভাপণ্ডিত ও মন্ত্রী ৷ তিনি গঙ্গাবাস করিবার জন্য শান্তিপুরে 
আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তথায় তাহার পতিতা সহ- 
ধন্মিণী নাভাদেবীও তাহার সহিত বাস করিতেছিলেন। 


=> 


একদিন তাহারা কোন ভ্রষ্টাচার প্াধণ্ডীর মুখে তীব্ৰ বৈষ্ণব- 


সঃ শ্বীমদৈতাচার্ষের চরি তনুধা 


নিন্দা শ্রবণ করিয়া এই বহি'্মুখ পাপনয় সংসার হইতে 
চলিয়| যাইবার বাসনায় প্রাণত্যাগের জন্য দৃঢ় সংস্কট 
করিলেন ৷ বিধির ইচ্ছার কোন ভাগবত আসিয়া তাহাদিগকে 
সান্ত্বনা প্রদান করিয়া একটী মহতী আশার বাণী শ্রাবণ 
করাইলেন। সেই দিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন “কোন এক 
বিশাল শরীর, হেনবর্ণ, দিব্য তেজোময় পরম সুন্দর পুরুষ 
অন্য একজন এপ্রকাঁর লক্গণাক্রান্ত পুরুষের করধারণ করিয়া 
পরম গন্তীর মধুৱবচনে বলিতেছেন, ‘কলির পাতকীতারিতে 
তুমি আমাকে লইয়া ত্বরায় অবতীৰ্ণ হও’ এই বলিয়া উভয়ে 
একত্ৰিত হইয়া এক মহাতেজ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন 
এবং তথা হইতে ্রীনাভাদেবীর হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন” 
( ভক্তিরত্বাকর ৫ম তরঙ্গ ) | 
নিদ্রাভঙ্গ হইলে শুদ্ধসত্ততনু বিপ্রবর নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া 
নানাবিধ বিতর্ক করিতে লাগিলেন । ভীবিলেন কোনও মহা- 
পুরুব বুঝি তাহাদিগকে কৃপা করিতে আসিতেছেন। অশ্রু 
বিগলিত নেত্ৰে এই স্বপ্ৰৰৃত্তান্ত জ্জীনাভাদেবীকে বৰ্ণন করি- 
লেন। শ্ীনাভাদেবীও ঠিক এ প্রকার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বৰ্ণন করি- 
লেন। উভয়েরই একই প্রকার স্বপ্ন । উভয়েই এক অপূৰ্ব্ব 
আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতেই 
প্রীনাভাদেবীর গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল । 
লাউরাধিপতি মহারাজ দিব্যসিংহ অপুত্রক কুবের 
পণ্ডিতের সন্তান সম্ভাবনা অবগত হইয়া এবং পরম বান্ধব ও 
হিতৈবী সভাপণ্ডিতের বিরহে ব্যাকুল হইয়া বহু অনুনয় ও 


চবি 
অদ্বৈত-তন্ত ২১ 


বিনয় বচনে স্বরৱাজ্যে আনয়নের জ প্রেরণ করিলেন ৷ 
তাহার প্রবল আকর্ষণে কুবের পণ্ডিত পি নবগ্রাম গমন 
করিলেন (ভক্তিরত্বাকর ৫ন তরঙ্গ ) 1- অন্যত্ৰ বণিত আছে, 
একদা জীবের দুরবস্থ। দর্শনে ব্যখ্ত হাদর তপোত্ৰত কুবের 
আচাধ্য গঙ্গাজলে ধ্যানমগ্ন আছেন, এনতাবস্থার তিনি বোধ 
করিলেন, যেন কি এক দিবা জ্যোতিঃ তাহার হৃদয় মধ্যে 


a 


প্রবিষ্ট হইল এবং কে যেন তাহাকে বলিল, “তুমি তপস্যা পূর্ণ 


করিরা পল্লাসই দেশে গমন কর, ক অপানান্য পুজ- 







রত লাভ হইবে!” ইহাতে কুবের মিঞ্রের ধ্যান ভঙ্গ হইল । 
তিনি গৃহে যাইয়া নাভাদেবীকে বলিলেন। তিনিও 
কহিলেন, আনারও হৃদয়ে যেন কি পরূপ তেজঃপুঞ্জ 
প্রবেশ করিল । সেই সমর হইতে? প্রকাশ হইতে 
লাগিল ৷ ( ইহা ১৩৫৬ শকের 
পূজনীয় আচার্য পুনরায় দেশে আগমন করিয়াছেন, এই 
প্রিয় সংবাদ সর্ধত্র প্রচারিত হইলে গ্রামবালিগণ সকলেই 


আনন্দিত হই: তাহাকে সম্বদ্ধনা করিলেন ৷ আচার্য রাজ- 
সভার গমন করিলে রা [জা, বহুদিনে র পর তাহার সন্দশনে 
পরম আনন্দত হইয়া শ্রদ্ধাবনত শিরে অভিবাদন করিলেন ৷ 


তিনি আশাবাদ ও আলিঙ্গন করিয়া তদীয় সনীপস্থ আসনে 
সুখোপবিষ্ট হইলেন । রাজা সাগ্রহে কুশলাদি জিঙ্ছাসা করি- 
লেন ৷ আচাব্য কুশল বাহ বিজ্ঞাপন করিয়া! গঙ্গাতীর-বাসের 
মাহাত্ম্য বৰ্ণন করিলেন । এবং বলিলেন গঙ্গাতীর ছাড়িয়া এ 
অশুচি দেশে বাসের ইচ্ছা না থাকিলে ও কেবল দৈবাদেশে ও 
আপনার অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পাৰিয়া আসিয়াছি ৷ 


২২ প্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিতন্ুধা 


রাজা বলিলেন,- তর্ক পঞ্চানন! আপনার পবিত্র সংসৰ্গ 
আমার সুখকর ও সদানন্দের হেতু । আপন-কুশলকারা 
সুমন্ত্রী। আপনার বিরহে আমি যেন সমস্ত শুন্য দেখিতে- 
ছিলাম, রাজা এশ্বধ্যে কিছুমাত্র সুখ পাই নাই। আপনার 
শুভাগমনে আমি যে কি আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা বলিতে 
পারি না। আচার্য্য কহিলেন, আপনার দয়া ও প্রেমখণে 
আমি চির আবদ্ধ ৷ তাই সুখময় শান্তিপুর পরিত্যাগ করিয়া 
গর্ভবতী পত্নীসহ আসিতে হইয়াছে । ৷ ব্ৰাহ্মণীর গর্ভবার্তা শ্রবণ 
করিয়া রাজ! পরমানন্দিত হইলেন ৷ উভয়ের এইরূপ কথোপ- 
কথন হইতেছে, এমত সময়ে জনৈক জ্যোতিৰ শান্্জ্ঞ ত্রান্মাণ 
তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ৷ তিনি আচাধ্যকে কহিলেন, 
“আচাৰ্য্য! আপনি এক দেবরূপ পুল সন্তান প্রাপ্ত হইবেন ৷ 
তিনি দীর্ঘজীবী ও ধর্মাশান্ত্রবেন্তা হইবেন | বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম- 
প্রচার করিতে তাহার আবির্ভাব হইবে!” এই বলিরাই 
দৈবজ্ঞ চলিয়া গেলেন | রাজা তংক্ষণাং তাহাকে প্রত্যা বৃত্ত 
করাইতে লোক পাঠাইলেন, কিন্ত তাহাকে আর পাওয়া গেল 
না। সকলে অনুমান করিলেন, বোধ হয় কোন দেবতা দৈবজ্ঞ- 
রূ.প এই সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন ৷ 
দৈবজ্ঞবচনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া আচাৰ্য্য কুবের গৃহে গমন 
করিয়া গৃহিণীর নিকট সমুদয় বাক্ত করিলেন এবং বলিলেন, 
ভগবান বিষ্ণুর অৰ্চ্চনে সর্বার্থসিদ্ধি হয়। বিষ্ণুর অৰ্চ্চনে সৰ্ব্ব- 
দেবার্চন হয়। তাহাতেই মায়াবন্ধন খণ্ডন ও সৰ্ব্বাৰ্থ সাধনহয়। 
কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদ| শেষ রজনীতে নাভাদেবী 
এক অপুর্ধ স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন, তাহার হৃদয়ে এক 





= 


অদ্বৈত-তন্ব ২৩ 
অপূৰ্ব্ব সুমধুর জোাতিৰ্ম্ময় মূত্তি সুমধুর স্বরে হরিনাম কীৰ্ত্তন 
করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে “হরেকুষ্ণ” 
বলিয়া গভীর ভহুঙ্ধার করিতেছেন! কিঃংক্ষণ পরে তপননন্দন 
ধশ্মরাজ আসিয়া সাঠাল্গে প্ৰণিপাত করিলেন । অনন্তর বহুবিধ 
স্বস্তি করিয়া বলি ললেন, ' আপনার দর্শনে ও কুপায় সমস্ত 
পাপী ত্রাণ পাইবে, এক্ষণে আনার কর্তব্য কি বৰ্ণন করুন৷” 
তদুত্তরে সেই তেজোময়বপু পুরুষপ্রবর বলিলেন, ধর্মরাজ, 

তমোধন্ম কলির প্রভাবে মাযামোহের আধিকো জীব 
একেবারে কাগুজ্ঞান-বঞ্জিত ও আচারভ্ৰত হইয়াছে । তাহারা 
ন্বেচ্ছাচার করিয়া নিদারুণ দুঃখ দাবানলে নিরন্তর দগ্ধ 
হইতেছে । তাহাদের দ্’নহ দুখ দর্শনে আমি অতান্ত ব্যথিত 
হইয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ভবরোগনাশক ও প্রেনপ্রদায়ক 
হরিনাম বিতরণে সৰ্ব্বজীব উদ্ধার করিব ও গোলোক হইতে 
্রীভগবান্কে পৃথিবীতে প্রকটিত করিব। তিনি অবতীর্ণ 
হইয়| প্রেমবন্যার জগৎ প্লাবিত করিবেন কিন্তু পাবাণবং 
অপরাধী পাবগুগণ সে প্রাবনে ভাসমান হইবে না, নিন্দুক 
পাবন্তী উদ্ধার পাইবে না: ইহা শুনিয়া ধন্মরাজ প্রণত হইয়া 
প্রস্থ'ন করিলেন ৷ এই স্বপ্ন বৃতান্ত শ্রীনাভা দেবী কুবের 
আচাধ্যকে বলিলেন ৷ তাহাতে আচার্য্য বিস্মিত হইলেন ৷ 
আবির্ভাব__শ্রীনাভী দেবীর গর্ভ দশ মাস পূর্ণ হইল । 
সেই সময় শ্রীহট্র দেশের প্রধান ব্ৰত মকর সপ্তমী ৷ সেদিন 
সমস্ত শ্রীহট্টবাসী তা-নীত-বান্চ ও ও কোলাহল সহকারে মহা 
আঁড়ন্বরে তাহার অনুষ্ঠান করেন । ত হুপলক্ষে সকলে স্নান, দান 
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ও হরিধ্বনি সহকারে মহোৎসবে ব্যপ্ত । এমন সময়ে নাভা- 
দেবীর দিব্যকান্তি দেবোপম অপুর্ব রূপ জাবণ্যময় এক পুত্ৰ 
রত আবিভূতি হইলেন ৷ বুবের আঁচাধ্য ভবন নহানন্দে ব্যাধ 
হইল । সকলেই অপূৰ্ব পুরন দৰ্শন করিয়া আত্মহারা হই 
গেল। যিনি সেই বালকের ভুবনমোহন রূপ দর্শন কৰিলে? 
তিনিই নিনিমে নয়নে বিমুগ্ধ হইয়া রহিলেন ৷ পুরবাসী এব! 
কুবের পণ্ডিত দেখিলেন সেই বালক সর্ধনগুলক্ষণযুক্ত, কাঞ্চন 
বরণ, আজানুলম্বিত সুবলিত বাহু, সুগভীর নাভি, খঞ্জন নয়ন, 
অরুণ চরণ প্ৰভৃতি মহাপুরুখ লক্ষণ সকল সনদ্বিত। সকলেই 
বলিতে লাগিলেন ‘আহ|! কত পুণ্যকলে, কত কৃষ্চ পুজার 
ফলে এই প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত পুল লাভ করে। ধু 
কুবের পণ্ডিত, ধন্য নাভাদেবী ও তাঁহাদের আরাধনা | তখন 
কুবের পণ্ডিত সেই রাজসভায় দৈবজ্ের কথা স্মরণ করিয় 
আ্মাহারা হইলেন এবং ভাবিলেন এ শিশু সামাগ্ শিশু নহে 

শিশুর শুভাশুভ নিৰ্নয়াৰ্থে কুবের পণ্ডিত বিচক্ষণ জ্যোতি 
আনয়ন করিলেন ৷ তিনি গণন| করিয়া কহিলেন, “আচার, 
আপনার এই পুল সাধারণ নহে, ইহার যেরূপ গ্রহ সন্নিবেশ 
এরূপ আর দেখা যার না। এই শিশু লোক-নিস্তারের€ হঃ 
হইবে ৷ জগতের নঙ্গলের জন্য ই'হার জন্ম হইয়াছে! | মঞি 
মান কুবের সন্তবাতিরিক্ত ধন দানে জ্যোতিবীকে সন্তুষ্ট কার 
বিদায় দিলেন। অনন্তর কুবের পণ্ডিত পুজের কল্যানা' 
ব্রাহ্মণ, দীন-দরিদ্রদিগকে অকাতরে অনুবস্তর স্বর্ণরজতাদি বহ 





বিধ ধন-রত্বাদি বিতরণ করিলেন। 


কৌমারলীলা ২৫ 


রাজা দিব্যসিংহ প্রিয় সুহৃদের পুত্র জন্মের সংবাদে 
মহানন্দে দ্বিজ, দরিদ্র ও দাসদাসীদিগকে বন্ত্রালঙ্কার ও বহু 
ধন দান করিলেন ৷ কুবের কুমারের আবিভাবে ভবিষ্য দ্বাণী 


es 


ধ্বনিত হইল, 

“নপরিকর আকুঞ্চচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে পৃথিবীতে 
প্রকটিত করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া পাবগু-দলন 
ও প্রেন-প্রচার করিব | জীবের দুঃখ দূর করিব, জগৎ আনন্দ- 
ময় করিব, আচণ্ডালে সঙ্ধীর্ভন সুধা পান করাইব, কাহাকেও 
বঞ্চিত করিব না।” ( ভক্তিরত্রাকর ) 
নামকরণ-_কুবের-তনর সকলের আনন্দ বন্ধন করিয়া দিত 
পক্ষীয় শশধরের ন্যায় বদ্ধিতি হইতে লাগিলেন । ক্রমে ছয় 
মাস বয়স হইলে আচার্য মহাশয় মহাসমারোহে পুজের অন্ন- 
প্রাশন ও নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ৷ জ্যোতিষ পণ্ডিত 
শিশুর লক্ষণ দর্শন ও কোঙ্গীগণনা করিয়া বালকের কমলনয়ন 
বিষ্ণুর অংশ ও অঙ্গ জানিরা 'কমলাক্ষ' নাম রাখিলেন, এবং 
ঈশ্বরের সহিত অভেদ বলিয়া “অদ্বৈত নামে বিখ্যাত হইবেন 
জানাইলেন। তিনি জগতের মঙ্গল বিধান করেন বলিয়! 
‘মঙ্গল’ নামেও পরিচিত হইলেন | শ্রীচৈতন্যাচরিতায়ুতে < 
“মহাবিষ্ণুর অংশ’”-- অদ্বৈত গুণধাম ৷ ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 
‘অদ্বৈত’ পূৰ্ণ নাম । (আঃ ৬২৫)। কমল-নরনের তেঁহো যাতে 
‘অঙ্গ, ‘অংশ’ । ‘কমলাক্ষ’ বলি’ ধরে নাম অবতংস ৷৷ (এ অ 
৩০) | জগং-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম ৷ মঙ্গল চরিত্র সদা, 
‘মঙ্গল’ ধার নাম ॥ (এ ৬া১২ ) ৷ 
কৌমার-লীলা-- তাহার শৈশব লীলা অতি অনুত ও মধুর | 


২৬ শ্রীঅদ্বৈতাচাৰ্যের চরিতনুধা 


তিনি যখন স্তনপানে বিমুখ হইয়! ক্রন্দন করেন, তখন তাহার 
মাতা হরিনাম করিলে তাহ! শুনিয়া শান্ত হ'ন।  শ্রাশে 
যখন তাহার বাক্য'ফট হইল, প্রথমেই ‘কৃব্ণ কথ সাব উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন । তিন বংসর বয়ঃক্ৰম কালে তাহার চুড়া- 
করণ সংস্কার হইল । ইতস্ততঃ বিচরণ ও ক্ৰীড়াকালে সববদ। 
হরিকৃষ্ণ নাম করিতেন । একারণ শিশুগণ তাহার নান রাখিল 
কুষ্চ-বোলা" ৷ তিনি শিশুকাল হইতেই কুবের পণ্ডিতের গৃহ- 
স্থিত তাহার গৃহদেবত| শালগ্রামের প্রসাদ ব্যতীত অন্ত 
কিছুই ভোজন করিতেন না। আবালবৃদ্ধবণিভা সকলেই 
তাহাকে প্রাণতুলা পরনাদরের পাত্র জ্ঞান করিয়া আদর 
করিতেন। তাহার অমৃতময় বাকা যিনি শ্রবণ করিতেন 
তিনিই বিমোহিত হইতেন। একারণে আত্মীয় ও অনাস্বীর 
সকলেরই তিনি প্ৰিয়পাত্ৰ হইলেন ৷ 
বাল্যলীলা -বিদ্যাভ্ত-_পঞ্চবর্ধ বয়সে শ্ীঅদৈতের বি্যারস্ত 
হইল। একমাস মধ্যে তিনি সমস্ত বর্ণজ্ঞান লাভ করিলেন ৷ 
এক বৎসরের শিক্ষা তিনি এক মাসেই সমাপন করিলেন । 
তাহার পাঠোন্নতির প্রশংসা শুনিরা কেহ “কি পড় ৮" জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি লঙ্জাবশতঃ কোন উত্তর না দিয়া মৌনভাবে 
থাকিতেন । 

বৃদ্ধ বয়সের অপূৰ্ব্ব গুণবান ও একমাত্র দুল বলিং! ম্নেহা- 
বিক্যবশতঃ কুবের দম্পতি পুজকে কোন কাধ্যে বাধা প্রদান 
বা শাসনাদি করিতেন না ৷ কিন্তু অবাধ স্বাধীনতায় কমলা- 
ক্ষের কখনও ধৃষ্টতা, যথেচ্ছাচারিতা বাঁ ছুবিনীত-ভাবও উদিত 
হয় নাই। কমলাক্ষকে পাইয়া নবগ্রামবাসীর শোক দুঃখ 
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বিস্মৃতি হইল ৷ সকলেই তাহার গুণাবলি কীৰ্ত্তন করিরা তৃপ্তি 
পাইতেন ৷ কমলাক্ষ সৰ্ব্বদাই আপন-্বরপ গোপন রাখিতেন। 
ভগবদিচ্ছার কখন কখন কিছু কিছু প্রকাশ করিতেন । 
একদ। নাভাদেবী পুজকোলে করিয়া রাত্রে নিদ্ৰিত আছেন, 
রজনী শেষে এক স্বগ্গ দেখিলেন যে, “তাহার ক্রোড়স্থ-শিশু 
পূল চতুণভূজ শঙ্খ-চক্র-গবা-পন্মধারী, শরচ্চন্্র-বিনিন্দিত শুভ্ৰ- 
জোাতিম্মর়, ভ্রিদিবারাধ্য ত্রিভুবনপতি পূর্ণ মঙ্গলন্বরূপ মহাবিষ্ণু, 
এবং নাভাদেবী তাহাকে স্তব-স্তুতি করিতেছেন । তাহাতে 
বালক এই্বর্ধাভাবাদিতা জননীকে শান্তনা প্রদান করিয়া সমস্ত 
তীর্থগণকে আন£ন-পুর্ধক তাহাতে তাহাকে স্নান করাইবেন 
বলিলেন।” এই অপুর স্বপ্ন দর্শনের পর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া 
নানাবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন, এমন সময় কমলাক্ষের নিদ্রা- 
ভঙ্গ হইল। তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- মাতা তুমি 
কি চিন্তা করিতেছ বল ৷” মাত! বলিতে অস্বীকৃত হওয়ায় 
কমলাক্ষ বলিলেন, “তুমি না বলিলে আমি হরি-কীর্ত্ন করিয়া 
আর নাচিব না।” নাভাদেবী সেই অপুবব আনন্দে বঞ্চিত 
ইবার ভয়ে ব্বপ্নবৃস্তান্ত সমস্ত বৰ্ণন করিলেন এবং রোদন 
এ লাগিলেন। তখন কমলাক্ষ বলিলেন--“মাতা তুমি 
রোদন করিও না, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি তোমার 
ইচ্ছা পুরনার্থে অদ্য রাত্রে সকল তীর্থ আনয়ন করিব, 
তাহাতে তুমি স্নান করিবে । ইহার অন্যথা হইবে না ৷” 
শিশুর মুখে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা শুনিয়! নাভাদেবী বিস্মিত 
হইলেন । পুজ জাগিয়াই কহিলেন, “মা ! পর্বতোপরি সমুদয় 
তীৰ্থ আসিয়াছে; তুমি চল, তাহাতে স্নান করিবে”। মাতা 
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আশ্চৰ্য্যাদ্বিত হইয়। কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয়ে পুজসহ চলিলেন ৷ 
পুল মাতার পার্থে দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্খ-ঘণ্টা বাদ্য করিয়| 
উচ্ৈম্থরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন | কিয়ৎক্ষণ মধ্যে পৰ্ব্বত 
হইতে ঝর ঝর শব্দে অনর্গন জল নিঃম্থত হইতে লাগিল। 
কমলাক্ষ বলিলেন, “দেখ মা, তীর্যের জল ঝারিতেছে। শঙ্খ- 
ঘণ্টা বাদ্য ও হরিনাম করিলে অধিক বেগে জল ঝরে । তীর্থ 
আসিয়াছে, এ দেখ, মেঘের আকারে যমুনার জল-কণা 
আসিয়। তোমার সকল অঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, 
গঙ্গার পুণ্যমর বারিবিন্দু তোমাকে সিক্ত করিতেছে, অন্যান্য 
তীর্থসকলের তোমার মস্তকের পার্থ দিয়া পীতাদি পুণ্জল 
ঝরিয়া পড়িতেছে। এখন তোমার বিশ্বাস হইল” ? 


পুজের বাক্য শ্রবণে ও আশ্চর্ধা-দর্শনে পরমভাগাবতী নাভা- 
দেবীর বিশ্বাস জন্মিল সত্য সত্যই তীর্থ আসিয়াছে । তিনি 
বিস্ময় ও ভক্তিভরে তীর্থসমূহকে প্রণাম করিয়া সেই জলে 
স্নান করিলেন। তদবধি সেই স্থান “পণাতীর্থ নামে খ্যাত 
হইল। নাভাদেবী বারুণীতে তীৰ্থস্নান করিলেন বলিয়া 
লোকের বিশ্বাস জন্মিল, বারুণীযোগে তথায় স্নান করিলে বন্ধ 
পুণ্য সঞ্চিত হয় । ধৰ্ম্মশিক্ষক অদ্বৈতপ্ৰভুৱ মাতৃভক্তি অপরি- 
সীম, সৰ্ব্বক্ষণ সবর্বতোভাবে মাতার মনোবাঞ্ছা পুরণ ও প্রীতি 
বিধান করিতে সচেষ্ট থাকিতেন ৷ 





ব্যাকরণ অধ্যয়ন এবং সতীর্থদিগকে উপদেশ দান $- 
রাজা দিব্যসিংহের পুল কমলাক্ষের তুল্য বয়স্ক । কমলাক্ষের 
জন্মের অল্পদিন পরেই রাজপুজের জন্ম হয় । একরূপ বয়স এক 


ৰালালীলা ১৯ 


পল্লীতে বাম এবং কুবের আচার্য্য রাজার সভাপণ্ডিত ও 
প্রণরভাজন বণিয়া, কমলান্ষ ও রাজপুত্র বালাকালে সৰ্ব্বদা 
একত্র অবস্থান ও ক্রীডাদি করিতেন । রাজপুত্রই কমলাক্ষের 
প্রধান বালা-নুহ্ধদ ও সহচর ! বিগ্যারন্তের কিয়দ্দিন পরেই 
উভয়ে একত্রে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিলেন। কমলাক্ষ 
প্রীহট্রের চিরপ্রচলিত কলাপব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগি- 
লেন ৷ তাহার অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তি 
দেখিয়া অধ্যাপক আশ্চর্যযান্বিত হইলেন । তিনি দৃষ্টিমাত্র 
ব্যাকরণের স্বত্রশিক্ষা, তাহার অর্থ গ্রহণ এবং আপনি পদ 
সাধন করিতে লাগিলেন । তিনি অধ্যাপকের বহু ছাত্রের মধ্যে 
উৎকৃষ্ট ও অত্যন্ত প্রিরপাত্র হইলেন। অধ্যাপকের অত্যন্ত 
স্নেহ ও আদরে অন্যান্য ছাত্রদের ঈর্ধার পাত্র হইলেন । 
তাহারা কণলাক্ষের প্রতি নানা প্রকার বিদ্বেষ আচরণ করিতে 
লাগিল ৷ কমলাক্ষের তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই। তিনি পাঠেই 
মনোনিবেশ করিয়া থাকেন এবং পাঠান্তে জয়কুঞ্ণ বলিয়া গ্রন্থ 
বন্ধন করিয়া গৃহে গমন করেন ৷ পাঠের সময় অধ্যাপক মহা- 
শর কাধ্যাঙ্ছরোধে অন্যত্র গমন করিলে কমলাক্ষ সতীর্খ-বালক- 
দিগকে বলেন, “বন্ধুগণ ! কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি কর _ কুষ্ম্মরণ 
কর-কৃঞ্চনাম কীর্তন কর : কৃষ্ণভক্তি ভিন্ন সমস্তই বুথা,-- 
কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার জন্যই অধ্যয়ন := জ্ঞান-চচ্চা বা শাস্ত্র 
পাঠের অন্য উদ্দেশ্য কিছুই নাই, প্রেমভক্তি লাভ করাই 
উহার একমাত্র উদ্দেশ্যে” শান্শিষ্ট ও সুবুদ্ধি বালকরন্দ 
তাহার এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া সুখী ও সন্তুষ্ট হইল এবং 
তাহার সঙ্গে আনন্দে হরিনাম কীর্তন ও প্রমন্ত হইয়া নর্ভন 





৬০ শ্রী মদ্বৈতচাৰ্যের চরিতনুধা 

করিতে লাগিল । দুষ্ট গৰ্ধিবত ঈধ্যা্দিত নিৰ্ব্বোধগণ তাহা 
উপদেশ অগ্ৰাহ্য করিয়া তৰ্ক-বিতৰ্ক করিতে লাগিল | ন 
কীর্ভনাদি তাহাদের বিরক্তি ও ক্রোধের কারণ হইল । অপ 
রাবফলে তাহার! কমলাক্ষের বিধম শত্ৰু হইয়া দাড়াইল । জি 
বংসরের মধ্যে কগলাক্ষ কলাপব্যাকরণ পাঠ 1পরিসমাঃ 
করিয়া ফেলিলেন। 

একদা কমলাক্ষের জন্মতিথিতে ব্ৰাহ্মণ বেদ পাঠ করি, 

তেছেন : নাভাদেবী তৈল, হরিদ্রা ও গন্ধ-দ্ৰব্যাদি স্নানোপ 
করণ লইয়া পুলের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন--কমলাক্ষে 
দেখা নাই ৷ বহু অনুসন্ধান করিয়|ও তাহাকে পাওয়া গেল না। 
সেদিন রাজপুত্র কমলাক্ষকে সঙ্গে করিয়া কালিকা-মন্দির 
গমন করিয়াছিলেন। রাজপুত্র মন্দিরে গিয়া দেবীকে প্রণাম 
করিয়াছিলেন, কমলাক্ষ তাহা করেন নাই। তিনি দাড়ায় 
মুণ্ডির সজ্জাদি দেখিতেছিলেন ৷ রাজকুমার তাহাকে বলেন, 
কমলাক্ষ ! দেবীকে প্রণাম কর, না করিলে ছাড়িব না, আমার 
অন্রোধেও প্রণাম করিতে হইবে । কমলাক্ষ তাহার কথ 
গ্ৰাহ না করায় রাজপুত্র কুপিত হইয়া ঘৃণান্চক দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া বলিলেন “এ কৃষ্ণবোল৷ কোথাকার ! কৃষ্ণভক্ত হই- 
য়াছে! কালী মানে না কালীকে প্রণাম করে নী! ইহার 
অন্তুত কঞ্চভক্তিতে এ দেশ ছারখারে যাইবে ৷” এই তাচ্ছিলা- 
প্রকাশক তীব্ৰ ভক্তিবিরোধনয় উপহাস বাক্যে কমলাক্ষের 
অতিশয় ক্রোধোদয় হইল। তিনি আরক্তলোচনে উচ্চকণঠে 
হুঙ্কার করিরা উঠিবামাত্র রাজপুত্র চমকিত ও মূৰ্চ্ছিত হইয়৷ 
ভূতলে পতিত হইলেন। 


বালালীল। ৩১ 


এ সংবাদ রাজার নিকট সত্বর পৌ'ছিলে, রাজা দ্রতপদে 
অগ্াত্যবর্গসহ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুত্র মৃতবং 
মন্দির-প্রাঙ্গণে পতিত রহিয়াছে । কারণ অনুসন্ধানে এক 
বালকের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা কুবের 
পণ্ডিতকে কণলাক্ষকে আনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন । 
কুবের পণ্ডিত বলিলেন, “আজ কমলাক্ষের জন্মতিথি, কিন্তু 
আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে পাইতেছি ন| ৷’ 

কুবের কুমার পলারন করিরা এক বল্মীকের গুহার মধ্যে 


লুরকাধিত আছেন। ইতিপূর্বে | নি সহিত সেই 
গুহা খনন করিয়া খেলা করিতেন ৷ সেই গুহার গম্ভীরভাবে 


তপস্বীর ন্যায় উপবিষ্ট আছেন । অনেক অনুসন্ধানের পর 
বালকগণের নিকট এঁ স্থানের সন্ধানে বালকগণসহ কুবের 
পণ্ডিত ও নাভাদেবী পুলের অনুসন্ধানে তথায় উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন, কমলাক্ষ তপন্বীর ন্যায় নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন । 
নাভাদেবী তাহাকে কোলে করিরা নিষ্টবাকো অনেক প্রাবোধ 
দিয়া দেবী-মন্দিরে লইয়া গেলেন ৷ নানা প্রকারে স্নেহ প্রকাশ 
করিয়া রাজপুজের অচৈতন্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 
কণলাক্ষ বলিলেন,_রাজপুল্রের বড় অহঙ্কার, সে অপরাধ 
করিয়াছে । আমাকে অতিশয় নিন্দা, অপমান ও কুবাক্য বলি- 
য়াছে, তাহাতে আমি রাগ করি নাই কিন্তু ন্ৰীবিষ্ণু বৈষ্ণবের 
প্রতি অপমান ও ঈষাস্চক বিদ্বেষময় বাঁকা প্রয়োগ করায় 
আমি বিষ্ণুবৈষ্ণব নিন্দা সহা করিতে না পারিয়া উচ্চশবে 
তাঁড়ন করিয়াছিলাম ৷ তাহাতেই এই অপরাধীর এই প্রকার 
অবস্থা হইয়াছে ৷ 


৩২ ল্লীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিতনুধা 
সকলে বিচার করিলেন কনলাক্গ সাধারণ বালক নহে। 
ইহার অবমাননা-অপরাধ ফলে রাজপুলের এই অবস্থা হই, 
যাছে। কমলাক্ষের ক্রোধ সহজ নহে । রাজা ও রাণী প্ৰিয়ত৷ 
পুলের এমতাবস্থার প্রতিকীরার্থে কমলাক্ষের চরণ ধরিয়া 
কাতরে নানা প্রকার স্তুতিবাক্যে প্রার্থন। করিয়া যাহাতে 
পুলের মঙ্গল লাভ ও সুস্থতা সম্পাদন হর তাহার জন্য চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন ৷ উপস্থিত সকলেই রা'জপুজের জন্য সবিনয় 
অন্রোধ জ্ঞাপন করিলেন ৷ নাভাদেবীও রাজপুলের সুস্থতার 
জন্য কমলাক্ষের মুখচুম্বন করিয়া অনুরোধ করিলেন ৷ কমলা 
সকলের কাতরতা ও মাতার অনুরোধে বলিলেন, রাজপুত্রের 
মুখে ভগবান, ভক্তি ও ভক্তের নিন্দায় এমতাবস্থা হইয়াছে। 
উহার মুখে শ্রীনারায়ণের চরণামৃতই প্রতিকার ৷ তখন শ্রীনা- 
রারণের চরণামৃত রাজপুজের মুখে ও মস্তকে সিঞ্চন করাতে 
কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজপুত্রের সঙ্গালাভ হইল ও উঠিয়া বসিল। 
রাজাবাণী ও সকলেই আনন্দিত হইয়া কমলাক্ষের চরণধুলি 
গ্রহণ করিলেন ও রাঁজপুত্রের মস্তকে প্রদান করিলেন ৷ কম- 
লাক্ষ বলিলেন-বিফু-বৈঞুবের নিন্দার ফলে তাহার উক্ত 
প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, তাহা প্রতিকারার্থে শ্রীবিধু-বৈষ্ৰ 
সেবা করা কর্তব্য । রাজা গৃহে যাইয়া কমলাক্ষের আদেশ 
পালন করিলেন ৷ কুবের পণ্ডিত ও নাভাদেবী পুত্রসহ গৃহে 
যাইয়া কমলাক্ষের জন্মতিথিকৃত্য পালন করিলেন । 
গ্রীমদ্বৈতৈর আরও কতরূপ বাল্যলীল। হইয়াছিল, কিন্ত 
প্রামাণিক গ্রন্থে আর কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। 


বালালীলা ৩৩ 


ভক্তিরন্লাকরে--“অদ্বৈতের বালা-লীল। অতি চমতকার । দেখে 
ভাগ্যবন্ত ত! বণিতে শক্তি কার”--বলিরাই শেষ করিয়াছেন | 

পোগণ্ড লীলা-উপনয়ন $-কৃবের পণ্ডিত কমলাক্ষের 
উপযুক্ত বয়সে শুভদিনে উপনয়ন সংস্কার মহাসমারোহে সম্পাদন 
করিলেন। তাহার অঙ্গকান্তি স্বভাবতই বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় 
অতি উজ্জল ও মনোহর, আকুতি সুগঠিত--অতিশয় সৌম্য, ভাব- 
গম্ভীর, উপনয়নকালে ব্ৰহ্মচারি বেশে তিনি অপরূপ শোভা 
ধারণ করিলেন; তাহা অতুল, অলৌকিক ও অবর্ণনীয়। 
যিনি সে বেশ ও শোভা দর্শন করিলেন তিনিই মুগ্ধ হইয়া বলিতে 
লাগিলেন--কুবের-কুমার কখনই মনত মহেন, কোন দেব 
অবতীর্ণ হইয়াছেন ৷ 

বিদ্যাবিলাস $-_কমলাক্ষ স্বাভাবিক মেধা 5 প্রভিভাগ্ণে 
অল্প দিনের মধ্যেই সাহিত্য অলঙ্কারাদি অধ্যয়ন করিহী উচ্চতর 
দুরূহ গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন | অধ্যাপক মহাশয়ের 
আদেশে অনেক ছাত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন! সেই সকল 
ছাত্রের মধ্যে অনেকেই তাহার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিলেন, 
তাহারা কমলাক্ষের নিকট অধ্যয়ন করিতে অতিশয় লজ্জা ও 
অপমান বোধ করিতে লাগিলেন! কেহ কেহ বা মাংসধ্যবশে 
তাহার প্রতি নিদ্ধেব পোষণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু অধ্যা- 
পকের অসন্তোষ ও ক্রোধ উৎপত্তির ভয়ে প্রকাশ্যে কিছুই 
বলিতে পারিলেন না। অন্তরের সেই বিদ্বেষ ভাব ক্রমে 
প্রকাশিত হইতে লাগিল! সেই সকল ছাত্র একদা 
রাজ! দিব্যসিংহের নিকট যাইয়া কমলাক্ষের বিরুদ্ধে নানা 


৩৪ প্লীঅদ্ৈতাচার্যের চরিতনূধা 


অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেন । রাজা শক্তি উপাসক, কৃ্ণবিদ্বেধী 
ও বৈষ্চবের প্রতি বিতু্চ। ছাত্রগণ বলিল -“কমলাক্দ কালী 
মানেন না ঃ- সৰ্ব্বদ৷ কালীর নিন্দাবাদ ও অভক্তি প্রকাশ 
করেন ;_ আমাদিগকে কৃষ্ণভজন করিতে ও সৰ্ব্বদ| কৃষ্ণনান জগ 
করিতে উপদেশ করেন, এজন্য তাহার সঙ্গে আমাদের সৰ্ব্বদাই 
বিষম তর্ক বিতর্ক ও বিবাদ হয়; আমাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত 
রুষ্ট ও অসন্তঙ্ট। যাহারা তাহার কথায় কৃষ্ণনণাম কার, 
তাহারাই তাহার প্রিয়পাত্র_ তাহাদের সঙ্গে তাহার প্রণয়। 
তিনি অনেককে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। তাহারা তাহার 
সহিত (পাঠ বন্ধ করিরা) কীৰ্ত্তন ও নৃত্য করেন । ইহাতে 
আমাদের পাঠের অত্যন্ত ব্যাঘাত হয় ; অন্ুগ্রহপুরর্বক আপনি 
ইহার প্রতিবিধান করুন |” 

কমলাক্ষ রাজার পরমপ্রিয় সভাপপ্ডিতের পুল হইলেও 
কৃষ্ণানুরক্ত বলিয়া তৎপ্রতি রাজার বিলক্ষণ বিরাগ ছিল। 
ছাত্রগণ তাহা জানিত বলিয়াই রাজার নিকট কমলাক্ষের দো 
কীর্তন করিতে সাহসী হইয়াছিল । রাজার ক্রোধোৎপাদন 
হইলেও কমলাক্ষকে লাঞ্ছিত ও অপনানিত করিবেন, তাহা 
হইলেই আপনাদের অপমানের প্রতিশোধ হইবে, দুষ্ট ছাত্রগণ 
ইহাই মনে করিয়াছিল। ছাত্রগণের আবেদনের ছল পাইয় 
রাজার পূৰ্ব্ব বিদ্বেব অগ্নিতে ইন্ধন প্রাপ্তির ন্যায় অলিয়া উঠিল 
গবিবত রাঁজ। কমলাক্ষকে তিরস্কত করিতে সঙ্কল্প করিলেন 
ভক্তমহিমা! ধন, বিদ্যা ও কুলাভিমানীর নিকট ছুবেরবাধ্য 
কমলাক্ষ বয়সে বালক, রাজা তাহাকে সামান্য বালক জ্ঞান 





বালালীল! ৩৫ 


করিয়াই তিরক্কৃত ও অপমানিত করিতে সাহসী হইলেন ৷ কিন্তু 
কার্ধাকালে সেই বালকের স্থযুক্তিপূর্ণ বাকাশ্রবণে ও তেজঃ দৰশনে 
তাহাকে ত্রপ্ত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হইল । 

দীপাঘিত| অনাবস্তার দিন রাজার কালিকীলয়ে মহাসমী- 
রোহে উৎসব হয় । পুজা, উৎসব, গীত-বাদা নুত্যাদি নানাবিধ 
শনে বহু.লাকের সমাগম 





আমোদ-প্রমোদ হইতে লাগিল, 
হুইয়াছে ৷ রাজা অনাতাবর্গবেষ্টিত হইরা উপযুক্ত স্থানে উপনীত 
হইয়া উপযুক্ত স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। সেই সময় কমলাক্ষও 
কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তথায় উপনীত হইলেন এবং কালীকে 
প্রণাম না করিয়া ধীরে ধীরে রাজসভায় প্রবেশপুর্ববক একস্থানে 
উপবেশন করিলেন! কালী প্রতিমাকে প্রণাম না করার রাজা 
ক্রুন্ধ হইয়া বলিলেন, কমলাক্ষ! তুমি সকলের প্রণম্যা জয়ন্তী 
দেবীকে প্রণান করিলে না! শক্তিই সকলের আদি, শক্তি হইতে 
সকলের উৎপত্তি ;-_শক্তিই জীবের একমাত্র প্রণমা ও উপাস্ত- 
দেবতা, তুমি কি ইহ! স্বীকার কর না? কমলাক্ষ বিনীতভাবে 
বলিলেন,_রাজন্‌্! স্বং ভগবান্‌ রি আমার সাধ্য ও 
আরাধ্য; তিনিই সকলেরই প্রণম্য ও একমাত্র আরাধ্য ; 
তাহাকে প্রণাম কৰিলেই তাহার গন সমস্ত আধিকারীক 
দেববেবাকে প্রণাম করা হইয়া যায়, পৃথকভাবে আর কাহাকেও 
প্রণাম করিবার আবশ্যক হয় না বা তজ্জন্য কেহই রুষ্ট হ'ন না, 
বরং শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান, পুজী ও প্রণাম না করিলে অন্যান্ত দেব- 
দেবীগণ তাহার প্রতি রুষ্টই হন। শ্্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেই 
সকল জীবের ও দেবদেবীর আনন্দ সম্পাদনই করা হয়। 


৩৬ গ্লীঅদ্বৈতাচার্ধোর চরিতন্ুধ। 


অন্য কোন দেবত। কৃষ্ণভক্তের প্রণাম গ্রহণ করেন না।  কৃষ্ণভন্তং 


কৃষ্ণ ব্যতীত অনা কাহাকেও প্রণাম করেন না, পুজা করেন ॥ 
বা অবচ্গাও করেন না। অন্যথায় একান্তিকী ও নিষ্ঠার 
অভাব হয়। যে ব্যক্তি ইহার অনাথা করে, তাহার ধৰ্ম্মজীব ৷ 


লাভ বিষয়ে বহুবিধ বিড়ম্বনা ঘটে ; বুদ্ধিমান ব্যক্তির এক ই 
নিষ্ঠাবান হওয়াই কৰ্ত্তব্য ৷ 

এই কথায় রাজা রোবান্বিত হয়| কহিলেন_-কমলাঙ্গ, 
তুমি যথার্থ তত্ব অবগত হও নাই। ব্রন্গের নানা রূপ, (ইহ 
বেদের সিদ্ধান্ত) দেবদেবী ব্ৰহ্মোর রূপবিশেব, দেবদেবীর 
বিদ্বেষে মহাপাতক জন্মে । নুধীবাক্তি, ঈদৃশ পাপজনক কায 
কখনই করিবেন না, ভক্তি সহকারে সকল দেবতার পুজা করাই 
কর্তবা। সকল দেবতাকে প্রণাম করিরা সন্মান দেওয়া কর্তব্য 
দেখ, ত্রেতাযুগে সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র সীভাদেবী; 
উদ্ধারার্থ ভগবতীর আরাধনা করিয়াছিলেন ৷ জগন্মাত| দেব 
ভগবতী, অতি দয়াবতী : তাহার পুজা-অর্চনায় জীবের মন্গঃ 
হয়, তাহার প্রতি ভক্তি, মুক্তি লাভের কারণ । জ্ঞানীগ: 
তাহার প্রতি কখনও বিদ্বেষ করেন না; বরং ভক্তিই করিয়া 
থাকেন | তুমি ছষ্টবদ্ধি, ভ্রম-জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া দেবীবে 
ভক্তিপুর্বক প্রণাম কর : কখনও কোনও বাঁধাবিদ্ব ঘটিবে না 
অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিবে । 

এই কথা শুনিয়া কমলাক্ষ বিনীতভাবে কহিলেন-সিদ্ধান্ 
গ্রন্থ ব্ৰহ্মসংহিতায় ব্ৰহ্মা ছুর্গাদেবীর স্বরূপ বিচারে বলেন £- 
“স্বষ্টিস্থিতিপ্রলয় সাধনশক্তিরেকা ছায়েব যস্ত ভুবনানি বিভি 


বাল্যলীল! ৩৭ 


দুর্গ |  ইচ্ছানুরূপমপি যশ্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দনাদিপুরুষং 
তমহং ভঙ্গানি ৷” ভগবানের স্বরূপশক্তি একটাই ৷ তাহাকেই 
উপনিবদের পরাশক্তি বপিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেই 
দ্ররূপশক্তির ছারাম্বরূপ প্রাপধ্চিক জগতের ভুুঞ্টি-স্থিতি-প্ৰলয়- 
সারিকা মায়াশক্তিই ভূবন রক্ষরিত্রী ছুর্গা। সেই ছুর্গাদেবী যে 
আদিপুরুথ গোবিন্বের ইচ্ছাবিধারিনী, সেই মূল পুরুব গোবিন্দকে 
আমি ভজন করি । 

স্বরোচিথ মন্বন্তরে চৈত্রবংশসমূহূৃত রাজাহরষ্ট সুরথ রাজা ও 
স্বজনপরিত্যন্ত সনাধিনানক বৈশ্যের সময় হইতে ইহার পুজার 
প্রথা ধরাধানে প্রচলিত হইরাছে। রাজা দেবীর আরাধনায় 
পুনরায় রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং দেবী নিৰ্কিগ্নচিত্ত বৈগ্রাকে 
জ্ঞান-লাভ হইবে বলিয়া বর প্রদান করিলেন। সৌরাশ্বিন মাসে 
অকালে রামচন্দ্র রাবণবধার্থে ব্ৰহ্মা ছারা দেবীর বোধন করাইরা 
দুর্গাদেবীর পুজা করিয়াছিলেন বলিয়া যে পুজার প্রথা জগতে 
প্রচলিত আছে, তাহা মহি বাল্সিকীকৃত মূল রামারণের কোনও 
স্থানেই পাওয়া যার না। কথকতা শুনিয়া কবি কুন্তিবাস যে 
বাঙ্গলা পয়ার ছন্দে রানায়ণ রচনা করিয়াছেন তাহাতেই এ বিষয় 
দৃষ্ট হর । কৃত্তিবাসের স্থান বাঙ্গলা সাহিত্যিক জগতে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিলেও তাহার করিত সিদ্ধান্ত দেখিয়া সারগ্রাহিগণ পরমার্থ 
জগতে তাহাকে উচ্চস্থান দিতে পারেন না। তিনি তাহার 
রানারণে+্বিফুর অবতার জ্ৰীৱামচন্দ্ৰকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় 
সাজাইয়াছেন। ত্রহ্ষারুদ্রাদিদেবসেবিত বিষ্ণু, বিষ্ণুমায়| তাহার 
আদঙ্বাবাহিক! । দ্বিতীয়তঃ জড়মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া, 


৩৮ প্লীঅদ্বৈতাচাধের চরিতনুধা। 


তাহার প্রভাব ও কাধ্য প্রাকৃত বিমুখ ক্ষুদ্র বদ্ধ জীবের উপর 
সম্ভব। অপ্ৰাকৃত চিন্ময়ধামে ভগবল্লীলার পোবকতা কল্পে 
যোগমায়ারই কার্য্য। তটস্বাশক্তিপ্রস্তত অন্তুচিৎ বিভিন্নাংশ 
জীবগণ অনাদিবহিন্মুখিতা প্রযুক্ত স্বতন্নতার অপব্যবহার ফলে 
যে প্রাপঞ্চিক জগতে পতিত ও কারারুদ্ধ হ’ন, তাহাই দেবীধাম 
বা ছুর্গাদেবীর ছূর্গ। পতিত অপরাধী জীবকে কারারক্ষয়িত্রী 
দুর্গাদেবী কয়েদীর পোষাকের ন্যায় দুইটী আবরণে আবৃত কৰিয়| 
থাকেন ৷ একটী মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক আম্পশরীর, লিঙ্গদেহ 
বা বাসনাময় কোষ, অপরটী বাসনাময় দেহের সহায়কম্বরূপ 
পাঞ্চভৌতিক স্ুলদেহ। এই দুইটা পোষাকে পরিহিত হইলে 
জীবের শুদ্ধ চিন্ময়ন্বরূপ সুপ্ত হইয়া পড়ে। তখন চিদাভান 
মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহে নানা প্রকার অভিমান উপস্থিত 
হয়। কখনও মনুযা, পশুপক্ষী প্রভৃতি বলিয়া অভিমান করেন, 
কখনও বা! পুরুষ, নারী, রাজা, প্রজা, পিতা, পুত্র, সুখী, দুঃখী, 
এইরূপ নানা! প্রকার অভিমান উপস্থিত হইয়া থাকে । এইরূগে 
বিরূপজ্ঞানের বশবর্তী হইবা মারাভিনিবিষ্ট জীব নিজকে শোকে 
মোহে আচ্ছন্ন এবং অভাবগ্রন্ত মনে করে। তখনই এ কারা- 
করার নিকট ধন, জন, পুল, পৌজ, রূপবতী ভাধ্যা, যুদ্ধে জয়লাভ 
ইত্যাদি কামনা করিয়া পুজা করিয়া থাকে । কখনও সুখ-দুখ 
বোধের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অচিৎ হইয়া যাইতে 
চার, কখনও বা জড়ীয় সুখ-ছুঃখকে অকিঞ্চিংকরজ্ঞানে জড়- 
বাতিরেক সুখলাভের আশায় ভগবানের আসন নিতে অগ্রসর 
হয়। ছূর্গাদেবীও তাহাদিগের কামনা অনুযায়ী ধনজনাঁদি 


বালালীলা ৩৯ 


প্রদান করিয়া কণ্মচক্রে নিক্ষেপ করেন, কখনও বা তাহাদের 
আত্মবিনাশরূপ ভগবদ্বৈমুখোর দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন । কিন্তু 
গাহারা শ্ুকৃতিবান, তাহারা এ সকল ভুক্তিঃ [ক্তিষ্পৃহাকে মহা- 
মায়ার কপট কৃপা জানিয়! বিঞুনায়ার সংস্বৱপের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন, লিঙ্গ এবং প্ুলদেহের বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইয়| নিত্য 
ভাগবতী তন্র লাভ করেন ও স্বৱূপদেহে চিচ্ছক্তি হলাদিনীর 
সেবায় নিযুক্ত হহয়। কৃতাৰ্থ হইয়া থাকেন ৷ 

ন্বরূপশক্তির ছায়ারপ! দুর্গার কাৰ্য্যই বিমুখমোহন। 
সুতরাং কর্মকলভোগী ও কৰ্ম্মফকলত্যাগী বহিন্মুৰখজনগণ- 
কর্তক জগতে যে ছুর্গাদেবীর আবাহন হর, তাহা ভগবানের চিন্ময় 
ধামে বিরাজিতা চিন্মরী কৃষ্ণদাসী যোগমায়! দুর্গার ছায়া মাত্র। 
ভগবানের পীঠাবরণ পুজার যে দুৰ্গা, গণেশ প্রতি দেবতা 
আছেন, তাহার! নিত্য বৈকু্ঠসেবক। তাহারা ভগবানের 
স্বরূপভূতশক্তি, কিন্তু জড়জগতে পুজিত দুৰ্গ৷ গণেশাদি দেবতা 
মারাশক্তযাত্রক। ভগবানের নিত্য বৈকু্-সেবিকা যোগমায়াই 
ভগবং সেবা প্রাথিনী ব্রজরাজকুমারীগণ কর্তৃক পূজিত| ৷ সেই 
পুজার কেবল ভগবং প্রীতি কামনা । নিজের ফলভোগ ব৷ 
ফলত্যাগ কামনা নাই। যে সকল অতান্িক অসারগ্রাহী ব্যক্তি 
ব্রজরাজকুমারীগণের কাত্যায়নী অস্ঠন ব্রতের দোহাই দিয়া 
নিজ নিজ ভূক্তি-মুক্তি কামনামূলক ছায়াশক্তির কল্পিত মুস্তির 
পুজাকে সমর্থন করিতে প্ৰয়াসী: তাহারা কাত্যায়নীর চরণে, 
ব্রজরাজকুমারীগণের চরণে এবং জীভগবানের চরণে অপরাধ 
করিয়া থাকেন। ভ্রজকুমারীগণ কি প্রাকৃত বদ্ধ জীব? 


৪০ ন্ৰীঅদৈৈতাচাৰ্য্যের চৱিতসুধ| 


তাহার! কি প্রাকৃত জড় দেশবাসী? তাহাদের দেহ কি 
জড় দেহ? তাহাদের কামনা কি বদ্ধজীবের কামনার তুল্য; 
কিছুতেই নহে। তাহারা শ্রীভগবানের খ্বরূপশক্তি হলাদিনীর 
কায়ব্যাহ, তাঁহাদের ধাম চিন্ময়, দেহ চিন্ময়, কৃষ্ণপ্ৰীতিকামনাই 
তাহাদের কামনা। 
এই জড়জগং চিজ্ঞগতের হেয় প্রতিফলন | চিদ্বিলামের 
নানা বৈচিত্রোর ছারা এই জগতেও বর্তমান। সুতরাং অপ্ৰাকৃঃ 
চিদ্ধামের প্রেমচেষ্টার সহিত প্রাকৃত জগতের কামচেষ্টা এক 
হইতে পারে না। ইহজগতে দেখা যায় প্রণয়িণী প্রেমিকের 
জন্য, পত্নী স্বামিসেবা লাভের জন্য ছায়াশক্তি মহানায়ার 
আরাধনা করে, তন্দশারা পত্নী বা প্রণমিনীর স্বামী ও প্রেমিকের 
প্রতি ভালবাসারই পরিচয় পাওয়া যায়! কিন্তু এই জড়জগং 
হেয়তা ও অবরতাপূর্ণ ; এখানে বদ্ধজীবের যত চেষ্টা কেবল 
নিজভোগমূল।। অপ্ৰাকৃত জগতে সেরূপ হেরতা ও অবরত। 
নাই। সেখানে সকলেরই স্বরূপে অবস্থান, সুতরাং সকলেই 
একমাত্র ভগবৎ প্রতিই আকাজ্ষা করিয়া থাকেন | অতএব 
স্বরপশক্তির কারবুহ ব্রজকুগারীগণের কৃষ্ণপ্রীতির চরম 
উৎকর্ষেরই পরিচয় পাওয়া যার । দেহাভিমানী জীব কি ভাবের 
ঘরে চুরি না করিয়া বলিতে পারে যে, তাহাদের দুর্গা আরাধনা 
সেইরূপ? ছায়াশক্তির কাধ্যই বিশুখনোহন। সুতরাং তাহার 
নিকট প্রার্থনা করিলেও তিনি ভগবংপ্রেম দান করিতে পারেন 
না। যাহার নিকট ধন নাই, তাহার নিকট ধন ভিক্ষা চাহি 
প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়। অতএব জগতের ছুৰ্গা-আবাধন৷ 
ছার়াণ€ক্তর আরাধনা মাত্র | 


বাল্যলীলা ৪১ 

“নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিষ্যা সংবাদে দৃষ্ট হয়--সেই 
পরবপুরুঘ ভগবানের একটাই পরাশক্তি আছে তাহাই 
দ্বৱূপাত্মিক| দুৰ্গ ৷ এই মহাবিঞ্চুস্বকূপিনী পরাশক্তির বিজ্ঞান 
মাত্রেই পরন পুরুবকে প্রাপ্ত হওয়া বায়৷ ইনি প্রেমসর্ববন্ব-ম্বভাবা 
হনাদিনী শক্তি। ইহার আশ্রয়ে আদিদেব অখিলেশ্বরকে 
সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্ত মহামায়| নামে একটা 
আবরিকা শক্তি ইহার আছে, তাহা দ্বারা নিখিল জগৎ ও 
সমস্ত দেহাভিনানিগণ মুগ্ধ হইতেছে” । সুতরাং দেহাভিমানী 
কল্পিগণ ও যাহারা দেহে বদ্ধ মনে করিয়া মুক্তিকামী, উভয়ে 
প্রাকৃত সন্বন্ধযুক্ত থাকায় তাহাদের দ্বারা পরাশক্তির আবরিকা! 
ছারাম্ধরূপা দুর্গারই আরাধনা হইয়া থাকে! রাবণ যে প্রকার মায়া 
সীতা হরণ করিয়া চিন্ময্রী বিঞ্ণুশক্তি সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছি 
মনে করিয়াছিল, তদ্রপ জগতের বন্ধ জীব সকল ছায়াশক্তির আরা 
ধন! করিয়াছি মনে করিলেও, তাহাঁদ্বারা প্রেমফল লাভ করিতে 
পারে না__অধিকন্ত মহামারার দ্বারা আরও মোহিত হয়। 
মহামায়া এইরূপ জীবকে মোহিত করিয়া ।ব্যতিরেকভাবে 
ভগবানের সেবাকার্যে নিযুক্তী। যে সকল বহিন্মুখি অপরাধী 
জীব সব্ধকীরণ পরম ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দের সেবা- 
বিমুখ, যাহার! গোবিন্দভজন পরারণ সাবু, সদ্গুরু বা সংশাস্তরে 
আস্থাবান্‌ নহেন, সেই সকল পাবগু জীবকে মহামায়া সংসার- 
দুর্গের কন্মচক্রে পেবণ করিতে করিতে ভগবদ্ুন্ুখ করিবার 
প্রয়াস পান। সুতরাং মহামায়ার এ চেষ্টা সাক্ষাৎ উন্মুখ 
করিবার চেষ্টা নহে, ব্যতিরেক চেষ্টা মাত্র। সেইজন্য মহামায়া 


~ 


৪২ প্রীঅদ্বৈতাচার্যের চরিতনুধা 
ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জা বোধ করেন। তাই ভা; 
(২৫১৩) বলিতেছেন-বিলজ্জমানয়া যন্ত স্থাতুনী্াপহ্হমুয়া 
বিমোহিত! বিকখন্তে মনাহমিতিদূর্ধির? ॥ 

অর্থাৎ যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জাবোধ 
করেন, দুর্বু দ্ধি জীব সেই মায়া কর্তৃক বিমোহিত হইয়া আমি 
আমার এইরূপ শ্লাঘা করে। এখানে বিলজ্জমানা এই শব্দের 
দ্বারা এইরূপ বোধহয় যে মাযার জীব-সম্মোহনকার্ধা 
ভগবানের রুচিকর নহে ; কারণ ভগবান্‌ কৃষ্ণ সর্বদাই জীবগণকে 
সাধুগণের দ্বারা সাক্ষাৎ সেবাদানে আকর্ষণ করিয়া 
আনন্দ প্রদান করিতে ইচ্ছ ক, ইহা যদিও মায়া অবগত 
আছেন, তথাপি জীব সেই স্বতপ্রতার অপব্যবহার ফলে ভগবানের 
সেবা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া 
নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হ'ন ; তখন মারা জীবের এই 
অনাদি-বহিম্মুখতা সহা করিতে না! পারিয়া জীবের স্বরূপের 
আবরণ ও অন্বরপের আবেশরূপ কপট কৃপ| করিছা থাকেন। 
ভগবদ্বহি্ম্ম খতায় স্বাৰৃত জীবকে আমি আমার বুদ্ধি, স্রী-ুত্রাদি- 
ধন-জন প্রদান করিয়া আরও অস্বরূপের আবেশে বিপন্ন 
করিয়া থাকেন। এইজন্য মারা লজ্জিত হইয়া ভগবানের 
দৃষ্টিপথে আসিতে পারেন না। কিন্ত ইহা দ্বারা মায়া-কর্তুক 
ভগবানের প্রতি ব্যতিরেক সেবা হইয়| যাইতেছে। সুতরাং 
এই দুর্গাধিষ্ঠাত্রী যে দুর্গাদেৰী, ভগবানের দৃষ্টিপথে যাইতে লজ্জা 
পান, তাহার আরাধনা দ্বারা পরম পুরুধার্থ ভগবৎ প্রেম 
লাভ হয় না, ধৰ্ম্ম-অৰ্থাদি অপবর্গ দ্বার 1 মোহি 


ত হওয়া যায়। 
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ভগবান্‌ মায়ার কারো কোনও হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু 
গরনকারুণিক ভগবান্‌ জীবগণকে মায়ার কবলে পেধিত হইতে 
দেখিয়া মায়ার আশ্রয় করিলে তাহাদের ভর অপগত হইবে না, 





ইহা জানা তিন জীবগণকে আপনার সন্মুখীন করিবার জন্য 
শাপ্পরূপে উপদেশ দিয়| থাকেন--“" আমার এই ত্রিগুণময়ী দেবী 
মারা ছুপ্গারা, কেবল যাহারা একমাত্র আমারই আশ্রয় গ্রহণ 
করেন, তাহারাই এ মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পান”। (গীতা 
৭১৪)। এবং পা প্রকৃষ্ট সঙ্গে সাবুমুখ-গলিত, মায়ার 
বিনাশ করিতে শক্তিশালী হৃদয় ও কর্ণ-পরিতৃপ্তিকারী আমার 

কথা সেব। করিতে কারতে আবণ করিলে শীদ্ই আমার সেবায় 
শ্রদ্ধ-রতি ও ভক্তির ক্রমশঃ উদয় হইয়া থাকে। অতএব 
যাহারা সাধু ও গুরুর আশ্রয়ে একমাত্র সৰ্ব্বেশ্বৰ ভগবানে 
শরণাপন্ন হ'ন তীহারাই চরম মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতাৰ্থ হন।” 
ভাঃ ৩১৫২২ | আরও যে দেবী প্রানণি-হিংসা-যহ্ছে উল্লাসিতা, 
তাহার উপা্না কখনও কর্তব্য নহে । তিনি যদি জগন্সাতা হন্‌ 
_ জগতের জীব তাহার সন্তান হয়, তবে সন্তান বধে কেমন 
করিয়া হর্ষ লাভ করেন? যদি বলেন “পশুবলি গ্রহণ তাহার 
নির্দয়তা নহে ; বরং সম্পূর্ণ সদয়ত| ৷ কারণ বলি গ্রহণে 
বলীকৃত পশু লাভবান্‌ হয় ; পশুত্বমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন 
করে।  যজ্ঞার্থে পশু বধে মানবেরও পাপস্পর্শ হয় নাঃ 
যজ্ঞের নিমিত্ত পশু হনন, হিংসা মধ্যে গণ্য নহে |) তদুন্তরে 
বলিতেছি যে,- মুক্তির এমন সহজ উপায় থাকিতে লোকে 
পিতামাতার উদ্ধার কামনায় নানারূপ কষ্ট ভোগ করে, কিজন্য ? 
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কালী পুজা করিয়া বৃদ্ধ ব| মুমর পিতা-মাতাকে বলিদান 
কৰিলেই ত তাহারা মুক্ত হুইয়া স্বগে গমন করিতে পারেন? 
কমলাক্ষের এই সকল শাঙ্গ-সিদ্ধান্ত ও সুযুক্তিপুণ বাকা 
শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন এ 
বালক সাধারণ মনু নহেন। সকলেই আনন্দিত। কেবল 
রাজা এই সকল ন্ুসিদ্ধান্ত ও নুযুক্তিপূর্ণ বাক্যের কোনও উত্তর 
দিতে না পারির! লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। কুবের 
পণ্ডিত রাজার এমতাবস্থা দর্শনে তাহাকে কিছু শান্তনা দিবার 
জন্য বলিলেন_-কমলাক্ষ! এত বিচার ও তর্কের প্রয়োজন 
কি? তুমি মহারাজের সন্তোষ বিধানের জন্য ও আমার আদেশ 
পালনার্থে দেবীকে একবার প্রণামটী কর না কেন। ইহাতে 
তোমার কোনও দোৰ হইবে না। “সেই সে বেধ্চবধর্ম্ম সবারে 
প্রণতি”। তখন কমলাক্ষ রাজাকে সাক্ষাংভাবে শিক্ষা ও 'প্রথাম- 
দিবার জন্য ও পিতার আদেশে" বলিলেন “আচ্ছা আমি এখনই 
যাইয়| দেবীকে প্রণাম করিতেছি, দেখুন কি ফল হয় ।” এই 
বলিয়া কমলাক্ষ দেবীর সন্মুখে যাইয়া প্রণাম করিলেন । কমলাক্ষ 
যে মহাবিষ্ণু সদাশিবের অবতার দেবী কি করিয়া নিজ প্রভুর 
প্রণাম গ্রহণ করিবেন! অমনি অকন্মাং সেই প্রাস্তরময়ী মূত্তির 
অঙ্গ বিদীর্ণ বিভিন্ন ও মহাশবে ভূপতিত হইল । সকলেই 
এই অত্যা্চ্য্য অমঙ্গলময়ী ঘটনায় আশ্চধ্যাত্বিত হইয়া স্তব্দীভূত 
হইল। রাজাও “কি হইল, কি হইল, সৰ্ব্বনাশ ঘটিল” বলিয়া 
উদ্ত্বরে রোদন করিতে করিতে বিবশ হইয়া ধরাতলে নিপতিত 
হইলেন। পারিবদবর্গ রাজার অবস্থা দর্শনে ব্যাকুল হইয়া 
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উঠিলেন, মন্দির-প্রাঙ্গনে মহাকোলাহল হইতে লাগিল । কমলাক্ষ 
টিতে গুতে প্রস্থান করিলেন । 

কমলাক্ষ গৃহে আসিয়া পিতার সহিত পরামর্শ করিলেন, 
এখানে আর এক মুহর্ভ৪ থাকা উচিত নহে। রাজা অতি- 
পাষণ্ড, এখানে বাস করিলে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে ৷ 
এই রাজ্য পাপপুর্ণ হইরাছে। অচিরে নানারপ বিপদ ও 
অমঙ্গল ইহাকে শান্তিহীন ও অন্ুখের আগার করিবে । গঞব্দা- 


| 


তীরস্থ পুণ্যভূনি শান্তিপুর আমার স্বদেশ, তধায় আপনাদেরও 
শান্তিস্থান। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর শান্তি- 
পুরে যাওয়াই কর্তব্য। পুত্রের বাক্যে পিতা পরম আনন্দিত 
হইয়া সম্মত হইলেন এবং সত্বর শান্তিপুরে গমনের উদ্যোগ 
আয়োজন করিতে লাগিলেন । 

দেশের সকলেই কমলাক্ষের মাহাত্বা ও রাজার দোব কীর্তন 
করিতে লাগিল। রাজার পাপে দেবী চলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
ভাবী অমঙ্গলের আশা অবশ্ান্তাবী, ইহাও বলিতে পাগিল। এই 
সকল কথা এবং আরও মৰ্ম্মান্তিক সংবাদ--“কুবের পণ্ডিত, যিনি 
রাজার পরম হিটতবী মন্ত্রী, তাহাকে ছাড়িয়া শান্তিপুর গমন 
করিবেন” রাজার কর্ণগোচর হওয়ায় রাজা অত্যন্ত বিষঞ হইয়া 
তাহার প্রতিকারার্থে পাত্র মিত্র সমভিবাহারে কৃবের আচার্যোর 
আবাসে উপনীত হইলেন। রাজা কুবের পণ্ডিতের নিকট 
যাহাতে তিনি শান্তিপুর গমনের ইচ্ছা পরিবর্তন করেন এই 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া সজলনেত্রে গলবস্থ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া 
অপরাধীর ন্যায় দাড়াইয়া রহিলেন। রাজার এ অবস্থা দেখিয়! 
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কুবের আচারের ন্বৰয় দ্রবীভত হইল; তিনি কিরপে রা, 
প্রার্থনায় অন্ত হইবেন, ভা।বয়| আকুল হইলেন। তা 
হৃদয় বুঝিয়া কনলাক্চ কহিলেন, পিতঃ! আনি এখানে বিদু 
থাকিব ন|। বিচকৰ কুবের আচাৰ্য রাজার সন্মান রহ 
বলিলেন, ‘মহাৰাজ! আপান প্রজাবঘ্ণল প্রবলপ্রতাপ নয 
পরম উদার, ক্ষমাশীল, গভীরবদ্ধি ও মহাজ্ঞানী। আও 
বালক পুত্রের দো গ্রহ! করিবেন না। আনি ইহাকে লও 
শান্তিপুর গমন করিব বলিয়া স্থির কাররাছি; আপনি প্রসননচি 
অনুমতি করুন| শুভদারনী দেবার কৃপাতে আপনি চিরক৫ 
পরমন্থখে রাজা ভোগ করিতেছেন, উচ্চ মন্দির নিৰ্ম্মাণ কঠিৎ 
সত্বর নূতন বেবী প্রতিষ্ঠিত করুন। আচাধ্যের কথ| শিক 
রাজা কহিলেন, ধীমন্‌! আগনার এই অসাধারণ সর্ব্বপ্তাধ 
সর্বশক্তিমান পুত্রের নিকট আমি না বুঝিরা ও দুষ্টলোন্ে 
প্ররোচনায় মহা অপরাধ করিয়াছি। উহাকে তিরঙ্গার স 
অপমান করিয়াছি এবং উহার প্রতি বিদ্বেষ পোখণ করিয়াছিহ 

জানিনা সেই বিখন অপরাধে আনার কি নিদারুণ শান্তি তেক 
করিতে হইবে । যে বালক, দেবী ভগবতীকে দণ্ড বিধান করি! 
সমর্থ, সেই অনুতক্ম৷ অসাধারণ বালকের নিকট অপর 
করিয়াছি, আনার সর্বনাশ অবশ্যস্তাবী। এই বলিয়া ব্যান 
হইয়া কমলাক্ষের চরণে পতিত হইয়| কান্দিতে কান্দিতে বনি 
লাগিলেন, আনি মহ! অপরাধী ? পতিত, অঙ্ঞ, দীন, বিবেক-ু 
হীন, পানর; না বুঝিয়া আপনার ভ্রাচরণে অনেক অপর 
করিয়াছি, এক্ষণে আপনার অভয় চরণে শরণ গ্রহণ কৰিলা? 


বাল্যলীল। ৪৭ 


গাঁপনি পরম দয়াল, শরণাগতপালক, দীনবংসল ও অভয়দাতা: 
গাপনি কৃপা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, নচেং আমার 
সার কোনও মঙ্গল নাই। আনি বুঝিয়াছি আপনি ঈশ্বর, 
কলই আপনার পক্ষে সন্তন। রাজার এইরূপ স্তুতিবাদ 
থবণে কমলা হাসন্ত করিয়৷ , আমি কুঞ্চদাস-- ক্ষুদ্র 
দীব, আমাকে এ প্রকার অযথা স্তুতি করিবেন না। আপনি 
5ক্ত ও ভগবানের চরণে অপরাধ করিয়াছেন, ভক্ত ভগবানের 
নীচরণে অপরাধীর সহিত বাক্যালাপেও জীবের পতন হয় 
সজন্ত তাহাদের সঙ্গত্যাগ করাই কর্তব্য বিবেচনায় আমি 
সাপনার রাজ্য ত্যাগ করিরা যাইতে ইচ্ছ। করিয়াছি । আপনি 
বাজ, রাজার সহিত প্রজার বিশিষ্ট সম্বন্ধ প্রজাকে রাজার 
ৰ্ম্মাধৰ্ম্মপাপ-পুণ্যের ফলভাগী হইতে হয় 
নিন্দা করিয়াছিলেন, কৃঞ্চদানী দেবী কখনই কুঞ্চনিন্দ| 
হা করিতে পারেন না; তিনি কৃষ্ণনিন্দা আঅবণে অসনর্থা 
ইয়া আপনার সেবনীয়া দেবী বিদীর্ণা হইয়াছেন, আমি কি 
রি”? 

নৃপতি এই সকল কথ! শ্রবণ করিয়া দৃঢ়ভাবে কুবের কুমারের 


দধারণ করিয়া! নানা কাকুবাকো স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন 
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নার প্রয়োজন নাই, পুনরায় দেবী নিশ্মাণেরও ইচ্ছা নাই। 
তদিন সেবা করিলাম, তথাপি দেবী ছাড়িয়া গেলেন! 
৷৷পনার দৃষ্টিপাতমাত্র পলায়ন করিলেন। আমি নিঃসংশয় 
[নিয়াছি, মায়া যাহার দাসী, আপনি সেই সৰ্ব্বশক্তিমান্‌ 


৪৮ শ্বীঅদৈতগাধের চরিতনুধা 


নিথিলেশ্বর বি্ণ কূপ! করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়া শ্রী 
স্থান দিয়া নিজ শরণাগত সেবককে পালন করুন| কুবের দু 
বলিলেন- আমি ক্ষু্রজীব, আমাকে এপ্রকার স্তুতি করি 
না। রাজ! সে কথার ভূলিলেন না। পুনরায় নান| প্র 

কাকুবাদে ক্ষণ। প্রার্থনা করিতে করিতে কমলাক্ষের আচরণ 
পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । তখন করুণানয় প্রভু রাঃ 
প্রতি প্রসন্ন হইয়| কহিলেন, রাজন্, আর রোদন করিবেন ॥ 
কুঞ্চনাম লউন,--কৃষ্ণের ভজন করুন। কৃষ্ণ অনন্তগুণধাম, গং 
দয়াল, পাপীর উদ্ধার কর্তা, অগতির গতি, পতিতের » 
অপরাধীর ত্রাণকর্তা ; একান্তভাবে তাহার শরণাপন্ন হউন 
তাহার সেবা পুজা করুন। বেঞ্চবের সেবা করুন, কৃষ্ণা 
সঙ্গ করুন, কার়মনোবাক্যে ভক্তের গৌরব রক্ষা করুন, যে; 
কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিন্দা করিয়াছেন, সেই মুখে নিরন্তর তীহাদ 
মাহাত্ম্য কীর্তন করুন, অচিরে কৃষ্ণ কৃপা করিবেন । গৃহে গা 
করিয়া কৃষ্ণের মন্দির নির্মাণ ও গ্রীকঞ্চবিগ্রহ স্থাপন কি 
যথাবিধানে পুজ। করুন ও কৃষ্ণের সেবক অভিমানে রাজত্ব কর 
কিছুদিন এইভাবে সংসঙ্গে কৃষ্ণসেবা করিতে করিতে অগঃ 
ক্ষয়ে ভক্তিতত্তে প্রবেশ করিতে পারিবেন। তখন পুত্রের £ 
রাজ্যভার অৰ্পণ ও বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া শান্তি পুরে আম 
নিকট গমন করিবেন । সেই সময় সমস্ত তত্ব অবগত হই 
পারিবেন। রাজা অবনত মস্তকে তাহার কৃপাদেশ শিৱে থা 
করিয়া পুনরায় আরও কিছুদিন তথায় অবস্থানের প্রা 
নিবেদন করিলেন। কগলাক্ষ কহিলেন, আমি শাত্তিপুর গম 


শান্তিপুর গনন ৩৯ 


সমুদয় উদ্ভোগ-মায়োজন করিয়াছি। শান্তিপুর গমনের জন্য 
আমার মনও খুব ব্যাকুল হইয়াছে ; শান্তিপুর আনার স্বদেশ 
অতএব আর বিলন্গ করিতে পারিব না। 

রাজ! অগত্য| বিদায় গ্রহণ করিলেন । তংকালে কুবের- 
আচার্য্য & কনলাক্ষের বিচ্ছেদ-ছুঃখ রাজার অসহনীয় হইল । 
কনলাক্ষের চরণে অপরাধ ক্ষালনে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে, 
কিন্তু তাহাদের বিরহ-ছুঃখ রাজাকে বড়ই ক্রিষ্ট করিল। তখন 
কমলাক্ষের পদধুলি মস্তকে ধারণ করিয়া রাজা বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। গ্রানস্থ বন্ধুবর্গ কুবের পণ্ডিতের শান্তিপুর গমনের 
সংবাদে সকলেই দুঃখিত হইলেন ৷ কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু কুবের- 
পণ্ডিতের সঙ্গে থাকিতে প্রস্তুত হইলেন । কমলাক্ষ পিতামাতা ও 
বন্ধুগণসহ শান্তিপুর গমন করিলেন। তখন তাহার বয়ঃক্রম 
একাদশবর্ষসীম। অতিক্রম করিয়াছে মাত্র! কমলাক্ষ 
পিতানাতা-সহ শান্তিপুরে বান করিতে লাগিলেন। পিতার 
বন্ধুগণ নবদ্বীপে গমন করিলেন । 

রাজ! দিব্যসিংহ কনলাক্ষের আদেশ মত একটা উচ্চচূড় 
মন্দির নিম্মীণ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্ত্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
যথা বিধানে সেবা আরম্ভ করিলেন। তাহার সমুদয় স্বগণ 
কৃঞ্ণভক্ত হইসেন। নিষ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা 
প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার পালন করিতে লাগিলেন । পতিব্ৰতা রাঁজ্ঞী 
পতির অনুগমন করিতে লাগিলেন। বহুদাস-দীসী থাকা সত্বেও 
রাজা ও রাজ্জী স্বহস্তে শ্রীমন্ৰিরমাজ্জন ও সেবাকাধ্যাদি সম্পন্ন 
করিতে লাগিলেন । রাজা কমলাক্ষের কৃপায় কৃতাৰ্থ হইলেন ৷ 








যু প্রীঅদ্বৈতাচার্দের চরিতনুধা 


শাস্ত্ৰাধ্যয়ন £--কমলাক্ষ শান্তিপুরে যাইয়| শাস্ত্ৰাধ্যয়ন করি , 


লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই যড়-দৰ্শন পাঠ সমাপ্ত করিলেন। 


KE 


পিতার আদেশে বেদাধায়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ফুল্পবাটীত : 


প্রসিদ্ধ বেদ-অধ্যাপক শান্ত-আচার্যের নিকট গমন করিয়া তথা 


বেদাধায়ন আরম্ভ করিলেন। শান্ত-ভভ্তীচাধ্য প্রাশান্তত্বভার, : 
বহুশাস্ত্ৰবিশারদ ও মহাপণ্তিত। তাহার সন্তানাদি নাই; গুঢ় : 
কেবল সহধন্মিণী আছেন। সহবম্মিণীও তাহার ন্যায় শান্ত: 
প্রকৃতি ৷ ফুল্লবাটী ( ফুলিয়| গ্রামে গঙ্গার তীর সন্িধানে তাহাদের ৷ 
আলয়। উভয়ে নিষ্ঠার সহিত ধন্মীচরণ করিয়া জীবন-যাপন : 


করেন ৷ শান্ত-ভট্রাচাধ্য দেশবিখ্যাত অধ্যাপক : তাহার বহু সংখাক 


ছাত্র। তিনি সমস্ত ছাত্রকে অতীব যত্ন ও স্নেহ সহকারে অধ্যয়৷ = 


করান এবং প্রভূত পাণ্ডিত্য প্রকাশপূৰ্বক ভক্তিশাস্তের বিচার 
করেন ৷ কমলাক্ষ তাহার নিকট উপনীত হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম 
করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিলেন,_মহাভাগ ! আপনি 


অদ্বিতীয় অধ্যাপক; আমি আপনার নিকট অধ্যয়ন-মানাদ 
আসিয়াছি : অনু গ্রহপুর্্বক আমাকে ছাত্রত্বে গ্রহণ করিয়া কৃতাৰ্থ । 





করুন| 

কমলাক্ষের অনাবারণ অলৌকিক ভাব, অনুপম সৌন্দধ্য ৫ 
নানা প্রকার সুলক্ষণ দর্শনে শাস্তাচার্য্য বিস্মিত হইয়া তাহার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন ৷ কমলাক্ষ বিনীতভাবে যথাযথ পৱরিচা 
প্রদান করিলেন। অধ্যয়নের কথা জিজ্ঞাসা করাতে কমলা? 


বলিলেন,_ আমি সাহিত্য, অলঙ্কার ও জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অধ্যয় 
করিয়া বর্তমানে যড়-দর্শন পাঠ সমাপ্ত করিয়াছি। ইহা শুনিঃ 


শাহাবাওন ৫১ 


ধান্তাচার্ধ্য আশ্চধ্যান্বিত হইয়া কিরৎক্গণ তাহার পরীক্ষা করিলেন ৷ 
কমলা পরীক্ষায় অনুত শিক্ষার পরিচয় দিলেন। ভট্টাচাধ্য 
হাশর বহু ছাত্রের অধ্যাপনা করিয়াছেন, কিন্তু কুবের-তনয়ের 
লয় ছাত্র তাহার নিকট আর কখনও কেহ উপস্থিত, হয় নাই। 
তিনি যংপরোনাস্তি প্রীতি লাভ করিলেন এবং বহু প্রশংসা 
করিয়া বলিলেন, বংস! তুমি কি অধ্যয়ন করিবে? কমলাক্ষ 
কহিলেন, আপনি যাহা পাঠ করিতে অনুমতি করিবেন, তাহাই 
পাঠ করিব, আপনার অভিমতই আমার শিরোধাধ্য ; আপনার 
কূপ! হইলেই আমার অভীষ্ট পূৰ্ণ হইবে, তন্জ্ঞান লাভ হইবে। 
এই বাক্যে পরম-পরিতুষ্ট হইয়া শান্তাচাধা ভাবিলেন, কমলাক্ষের 
বয়স যদিও অল্প, তথাপি তিনি উন্নত জ্ঞানের অধিকারী ; তাহাকে 
বেদ. অধ্যয়ন করাইতে হইবে । কমলাক্ষ বেদ পাঠ আরম্ভ 
করিলেন ৷ অল্পদিনের মধ্যেই তাহার অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা 
ও প্রতিভা আচাধ্যকে চমতকৃত ও বিমোহিত করিল। তিনি 
ভাঁবিলেন--এ বালক মনুষ্য নহে, কোন ভগবদবতার হইবেন । 
নুধীবর আচার্য্য একান্তিক স্নেহে তদীয় অধ্যাপনা করিতে 
লাগিলেন ৷ 

নিঃসন্তান শান্তাচার্যের পুজাভাব কমলাক্ষ দূর করিশেন। 
তিনি পুলের ন্যায় শান্তাচার্যের সেবা করিতে লাগিলেন । আচার্য্য 
সৰ্ব্ববিধয়ে কমলাক্ষের বৈশিষ্ট্য দর্শনে তংপ্রতি অধিক হইতে 
অধিকতর স্নেইবান হইতে লাগিলেন । একদা বেদান্তবাগীশ 
শান্তাচাধ্য ছাত্রগণ সনভিন্যাহারে স্নান করিতে গমন করিলেন । 
গঙ্গার সংলগ্ন অগাধ-সলিল একটা বৃহৎ বিলে পদ্দবনে একটা 


৫২ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিতনুধা 


সুবৃহৎ পদ্ম ফুল ফুটিয়া রূপে ও গন্ধে চতুর্দিক আমোদ! 
করিয়াছে । আচার্য্য হাস্য করিয়া বলিলেন, তোমরা কে 
পদ্মটী আনিতে পার? সকলেই বলিলেন, “সর্প বুল কণ্টকাকী! 
অগাধ সলিলে প্রশ্থুটিত পদ্ম আনা আমাদের কাহারও প্র 
সম্ভবপর নহে। কমলাক্ষ বলিলেন, আপনার আজ্ঞা হইলে আদ 
অতি সহজে উহা আনয়ন করিব। এই বলিয়া কমল পয 
পদ্রবিক্ষেপ করিয়া অনায়াসে সেই পদ্ম পুষ্প আনিয়া গুরু; 
অর্পণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহে আসিরা নিজ্জা; 
কমলাক্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বংস! তুমি এই অলৌকি৷ 
কাধ্য কোন বিদ্যার প্রভাবে, না দৈববলে করিলে? আমি তোমা; 
শিক্ষা-গুরু, সত্য করিয়া বলো। কমলাক্ষ কহিলেন, যে ব্যত্তি 
শ্রীহরির অনুগত হয়, সমুদয় সিদ্ধি তাহার অধীন হইয়া থাকে 
আচার্য্য কনলাক্ষের বাক্যে তৃপ্ত হইলেন না বুঝিলে, 
অপ্রগল ভতা হেতু বালক প্রকৃত পরিচয় দিল ন1। 

অসাধারণ শিক্ষা সানর্থযশালী, অপ্রতিম-মেধাবাঁন্‌ ও বুদ্ধিমা। 
কমলাক্ষ, অল্প দিন মধ্যে সমুদয় বেদশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন 
অনন্তর আচাধ্যের নিকট শ্রীমপ্ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন । কির 
অধ্যয়ন হইলে, এক দিন তাহার মুখে সিন্ধান্তসার অতিগ্ 
তত্বকথা শ্রবণ করিয়া শান্তাচাধ্য বিচার করিলেন, কমলাক্ষ কুমা; 
বয়সে যে সনস্ত তৰৃকথা কহে, তাহা কখনই জীবশক্তিতে সম্ভবনী! 
নহে, কমলাক্ষ নিশ্চয়ই-__ঈশ্বরাবতার | 

কিয়দ্বিবস পরে কমলাক্ষের শ্রীমন্ভাগবত পাঠ সাঙ্গ হইল 
তিনি গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ প্রার্থনা করিলেন । বিচ্ছেদা শঙ্কা 


কৈশোর-লীলা ৫৩ 
গুরু অবর্ণনীয় ব্যথিত হইলেন ৷ তিনি কমলাক্ষকে “বেদপধ্চানন? 
উপাধি প্রদান করিয। গুরুদক্ষিণান্ঘরূপ কৃষ্ণভক্তি ভিক্ষা করিলেন । 
কমলাক্ষ আচার্য্যপদে প্রণাম করিলে, আচার্য্য তাহাকে ক্রোড়ে 
ধারণ করিয়া জড়প্রার স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন ৷ তাহার নয়ন হইতে 
অবিরলধারায় বাপ্পধারি বিগলিত হইতে লাগিল । আচাধ্যানীও 
সন্তানসন গ্রেহভাজন ও নয়নরঙ্গন কনলাক্ষের অদর্শন-জ্নিত 
দুঃখ চিন্তা করিয়া অশ্রজলে অভিধিক্তা হইতে লাগিলেন। 
কমলাক্ষের সতীর্থগণও তদীয় স্থূপবিত্ৰ সহবাস-বিরহে কিরূপে 








কালঘাপন করিবেন ইহা ভাবিয়া বিকলান্তঃকরণে অশ্রমোচন 
করিতে লাগিলেন । 
আচার্য্যের আশ্রন ঘোরতর বিবাদের লীলাস্থান হইল ৷ কমলাক্ষ 
সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ও আলিঙ্গনাদিদ্বারা ও প্রণর-মধুরবচনে 
নান্ববনা প্রদান করিয়া শান্তিপুর যাত্ৰ৷ করিলেন । তিনি নিমিষ- 
মধ্যে সকলের দৃষ্টি অতিক্রম করিলেন ৷ তাহার সতীর্ঘগণ ইতস্ততঃ 
ধাবিত হইয়া ব্লানবদনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ; তিন যেন মন্ত্র প্রভাবে 
কি দৈববলে অদৃশ্য হইলেন । কমলাক্ষ শান্তাচায্যের আলয় হইতে 
অন্তৰ্হিত হইয়া সত্বর শান্তিপুরে উপনীত হইলেন এবং ব্যাকুল পিতা" 
সাতার চরণ বন্দনা করিলেন ৷ হুই বৎসর পরে তাহাদের হৃদয়ধন 
নয়ননন্দন পুত্রকে সন্দৰ্শন কৰিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন ৷ 
কৈশোর-লীলা। 
শান্তিপুরে আসিয়া সর্বক্ষণ পিতা মাতার সেবা ও ভাগবত 
চর্চাই তাহার ব্রত হইল ৷ তাহার সুমধুর ব্যবহারে শান্তিপুরের 
সকলেই তাহার প্রতি অনুরাগী হইলেন। সকলেই একবাক্যে 


৫৪ প্রীঅদ্বৈতাচার্যোর চরিতনুধা 


তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি যেন শান্তিপুর- 
বাসীর জীবন-ন্বরূপ হইলেন। পণ্ডিত সমাজ বলিতে লাগিলেন, 
কমলাক্ষ কথনও মনুণ্য নহেন, নিশ্চয়ই কোন দেবতাবতার ; মনু 
কি কখনও এ প্রকার সর্বসাধারণের অন্তর আকর্ষণ করিতে পারে 
ও এ প্রকার পাণ্ডিত্য সম্ভবপর হইতে পারে? কুবের আচাধা 
ধন্য --বহুজন্মের পুণ্য ও তপস্তার ফলে ঈদৃশ পুত্র প্রাণ 
হইয়াছেন ৷ নিশ্চয়ই এই পুত্র হইতে দেশ উদ্ধার হইবে । তখন 
কমলাক্ষের বয়ঃক্রম চতুর্দশ বংসর মাত্র । এই অল্প বয়সে 
সর্ধশান্ত্রে পারদর্শী হইয়াছেন। 

একদিন কুবের পণ্ডিত কমলাক্ষকে কহিলেন, “আমার বয় 
ক্রম উননব্বই বংসর হইয়াছে, আর অধিক দিন এ জগতে থাকিব 
না, আমরা পরলোকে গমন করিলে গরাতীর্থে প্রীগদাধরের পাদ- 
পদ্মে পিণ্ডদান করি” । ইহার অল্পদিন পরেই কুবের পণ্ডিত 
বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। পিতৃভক্ত কমলাক্ষ পিতৃবিয়োগে 
কাতর হইলে জ্ঞানবতী লাভাদেবী তাহাকে নানাপ্রকার শান্তনা 
বাক্যে প্রবোধিত করিলেন। কুবের পণ্ডিতের মৃতদেহ শ্মশানে 
নীত হইয়া চিতায় স্থাপিত করিয়া দাহ করিতে লাগিলেন । ধু 
শব্দে চিতা প্রজ্থলিত হইতেছে, অকস্মাৎ লাভাদেবী সেই জ্বলন্ত 
চিতায় গিয়া শায়িত হইলেন ৷ পতিত্রতা লাভাদেবী কুবের 
পণ্ডিতের সহিত সহমূতা হইলেন । কমলাক্ষ একেবারে অধীর 
হইয়া পিতৃমাতৃবিয়োগে কাতর হইরা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

মতান্তরেঃ _ চর্্চ্ষুর অপ্রত্যক্ষ শুণ্যচর এক দিব্য পুষ্পকরধ 
আগমন করিল; পুণ্যবান ভক্তদম্পতি সেই রথে আরোহণ 











তাৰ্থ-পৰ্যটন ৫৫ 


করিয়। বৈকু্ধামে গমন করিলেন। তখন কমলাক্ষ উচ্চৈস্বরে 
হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।  কমলাক্ষ বিবেকবলে শোক 
সম্বরণপূর্বাক পিতামাতার পারলৌকিককৃত্য সম্পাদন করিলেন । 
লৌকিক আচারে = কমলাক্ষ ক্ষণিক শোক প্রকাশ করিয়া 
শোক-ছুঃখ-ভন়্াতীত মহাপুরুব আত্মপ্রকাশ আরম্ভ করিলেন। 
তখন তাহার সংসারে আর কেহ নাই, তিনি একেশ্বর । তখন 
তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ধ মাত্র | 
তীৰ্থ-পৰ্য্যটন 

কিছুদিন পরে পিতার আদেশ পালনের ছলনায় গয়াতীর্থ 
গমন লক্ষ্য করিয়া তীর্থকে তীর্থকৃত করিবার ও জীবোদ্ধারার্ধে 
কমলাক্ষ তীর্থ পধ্যটনে বাহির হইলেন! একাকী পদব্ৰজে 
কষ্ণনামোচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমভরে চলিতে লাগিলেন । 
মুখে লীকৃঞ্চনাম,--ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে হুঙ্কার,--কলেবরে 
কদম্ব কলিকার ন্যায় রোমাঞ্চ উদয় ইত্যাদি নানা সাত্বিক ভাব- 
সকল তংকালে তাহার শ্রীঅঙ্গে প্রকাশিত হইতে লাগিল। 
কিছুদিন পরে তিনি শ্রীবিষুপাদতীর্থ গরাধামে উপনীত হইলেন ৷ 
তাহার ভাবাদি দর্শনে তত্রত্য ব্রাহ্গণগণ তাহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা 
ও সমাদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন তথায় 
অবস্থান করিয়া গয়াস্থর-মস্তকে স্থাপিত গদাধর-পদে পিণ্ড 
দানাদি ও দানাদি দ্বারা ত্রাহ্মণগণের সন্তোষ বিধান করিলেন ৷ 
তথা হইতে নাভী গয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন ৷ 

প্রেমোন্মত্তে কুষ্ণনাম করিতে করিতে কিছুদিনে রেমুনায় 
উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীগোগীনাথ দর্শনে বিহ্বল হইলেন ৷ 


|e 


তে 
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কখনও হাস্ত, কখনও ক্রন্দন, কখনও শ্ৃতা করিতে করিতে 
বাহাঙ্রানশৃন্ত হইলেন । = বহুক্ষণ পরে বাহান্মুপ্তি হইলে 
নানাপ্রকার স্তব-স্ততি করিয়া প্রীগোগানাথকে প্রণাম করিলেন। 
তথা হইতে নাভিগয়ায় যাইয়া পিণ্ডাদি দান করিয়া পুরী 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন ৷ 

্রীক্ষেতরে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়। শ্রাজগন্নাথ 
বলদেব ও স্থুভদ্রার প্রীমুন্তি দর্শন করিয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ৷ 
কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম 
ও নানাগ্রকারে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন । শ্রীজগমাথকে 
প্রীকঞ্চরপে দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ হা কৃষ্ণ হ কৃষ্ণ বলিয়া 
মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন । বহুক্ষণ পরে চৈতন্যসঞ্চার 
হইয়া হুঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন__পাইন্ু আকৃষ্ণবন পুন! 
কোথা গেল! অতঃপর উদণ্ড নৃত্য, হাস্য ও ব্রন্দন করিতে 
করিতে দিবারাত্রি অতিবাহিত হইল । অরুণোদয় হইলে 
বাহজ্ঞান লাভ হইল । তখন বাসা ঠিক করিয়া প্রাতঃকত্যা্ি 
সম্পন্ন করিয়া সমুদ্র প্লান করিয়া জীজগন্নাথদেবের অপূৰ্ব 
মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন! তথায় কিছুদিন অবস্থান 
করিয়া তথাকার সকলতীর্ঘ প্রেমানন্দে দর্শন করেন। প্রত্যহ 
জগন্নাথ দর্শন, সমুদ্ৰ স্নান ও মহাগ্রসাদ সেবনে পরমানদ 





লাভ করিলেন ৷ 

প্রীজগন্নাথ দেবের আজ্ঞা ভিক্ষা করিয়া কমলাক্ষ দক্ষিণে 
তীর্থ সমূহকে তীর্থীকৃত করিতে যাত্রা করিলেন। প্রেমান? 
দিগ্‌বিদিগ, জ্ঞান নাই, আুরামত্তের হ্যায় ঢলিতে ঢাঁলতে মু 








তীৰ্থ-পৰ্য্যটন ৫৭ 


গতিতে যদৃচ্ছাক্ৰমে উচ্চৈন্দরে শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে কৰিতে 
চলিলেন। গোদাবরী, কাবেরী, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, পাপ- 
নাশন, দক্ষিণ মথুরা প্ৰভৃতি দক্ষিণের যত তীর্থ আছে সৰ্ব্বত্ৰ 
নৃতা-গীতাদি দ্বারা বিহুল হইয়া সকল তীৰ্থ দর্শন করিলেন। 
বলুদিনের পর সেতৃবন্ধে উপনীত হইয়া গ্রীরামচক্দ্রের স্মৃতিতে 
মুচ্ছিত হইরা বনুপ্ষণ গ্রত্য-গীতাদি ও স্তববন্দনাদি করিলেন । 
ধন্গতীর্ঘে যাইয়া শ্নানাদি করিলেন । রামেশ্বরশিব অবলোকন 
করিয়া নৃত্য, গীত, স্তব ও বন্দনাদি করিলেন। কয়েকদিন 
তখায় অবস্থান করিয়া রানভান্তের নিকট শ্রীরামায়ণ আবণ 
করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন ৷ 

তথা হইতে দক্ষিণ কানাডার শ্রীমধ্ধবাচাধ্য আশ্রমে উপনীত 
হইলেন। তথায় মাধবী সম্প্রদায়ি সাধুগণ নিরন্তর ভক্তিশাস্ত্ 
আলোচনা করেন। তাহাদের মুখে ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা শ্রবণ 
করিয়া কমলাক্ষ পরমানন্দিত হইলেন! অন্যান্য তীৰ্থে ভক্তি 
যোগের ব্যাখ্যা কোথাও শুনিতে না পাইয়া বড়ই বাখিত হইয়| 
তীর্থাদি ভ্রমণ করিতেছিলেন। এখানে আসিয়া ভক্তিযোগের 
ব্যাখ্যা শুনিয় প্ৰেমানন্দে মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন তথায় প্রেম- 
ময়তন্ শ্রীল মাধবেন্দ্ৰ পুরিপাদ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি 
কমলাক্ষের ভাব ও প্রেমোদরের লক্ষণ দেখিয়া বুঝিলেন_-ইনি 
মহাভাগবত বা কোনও ভগবতাবতার হইবেন, নচেৎ এ প্রকার 
প্রেম মনুষ্যে অসম্ভব ! তখন সকলে মিলিয়া উচ্চৈস্বরে শ্রীকৃষ্ণ- 
নাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কৃষ্ণনাম করিবার পর 
কমলাক্ষ হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া উদ্দগ নৃত্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণ নাম 


৫৮ গ্লীঅদ্বৈতাচাধ্যের চরিতনুধা 


করিতে লাগিলেন । তাহার অপূৰ্ব প্রেমাবেশ দেখিয়া শ্রীমাধ- 
বেন্দ্ৰ পুরিপাদ তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া উভয়ে পুনরায় 
মূৰ্চ্ছিত হইলেন । ভক্তগণ বভ্ক্ষণ উচ্চেন্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে 
করিতে উভয়ের বাহাজ্ঞান লাভ হইল । বহুক্ষণ ইষ্ট গোষ্ঠী হইল। 
উভয়ের মিলনে যে কি অপুৰ আনন্দ হইল তাহা বর্ণনাতীত। 

কিছুদিন কমলাক্ষ তথায় অবস্থান করিয়া উভয়ের ইষ্ট গোষ্ঠী 
হইতে লাগিল । উভয়েই বলিলেন জগৎ ব্যবহার রসে প্রমন্ত। 
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণপ্রেম কোথাও শুনা বা দেখা যায় না; কি প্রকারে 
এই অজ্ঞ দুর্গত জীবের উদ্ধার হইবে? উভয়েই পরছুঃখ-ছুঃখী 
জীববান্ধব মহাভাগৱত । উভয়ের কোমল হৃদয়ে বাথা অনুভব 
হইতে লাগিল। তখন কমলাক্ষ বলিলেন, ইহা কোন দেব 
বা মন্্রয্যের সাধ্য নাই। আমার প্রভু যদি নিজে আসিয়া 
উদ্ধার করেন তবেই মঙ্গল নচেৎ আর কোন উপায় দেখিতেছি না। 
কেহ কাহাকেও ছাড়েন না, সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও ইষ্ট 
গোষ্টিতে কয়েকদিবস কাটিল। একদিন প্রাতঃকালে কমলাক্ষ 
শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে প্রণাম করিয়া আশ্রম হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। যদিও উভয়ের বিচ্ছেদ অসহনীয় 
তথাপি শ্রীভগবদিচ্ছার ভগবৎ কাৰ্য্যে বিদায় গ্রহণ করিতে 
হইল। বিদায়কীলে উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া মূৰ্চ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে বাহাজ্ঞান লাভ করিয়া 
শ্রীল পুরিগোস্বামীর পদধূলি শিরে ধারণ করিরা কমলাক্ষ 
অন্ততীর্থ পবিত্র করিতে চলিলেন। তৎকালীন অবস্থা বৰ্ণন 
করা অসাধ্য । 


তীর্থ-পর্যাটন ৫৯ 
কুবের নন্দন তথা হইতে নানা তীর্ঘ দর্শন করিতে করিতে 
দণ্ডকারণা এবং তথা হইতে নাসিকাদি তীর্থ দর্শন করিয়া দ্বারকা- 
ভিমুখে যাত্রা করিলেন।  শ্রীলক্মী বাস্ুদেবকে প্রণাম, বন্দনা 
ও নৃতা-গীতাদি করিলেন। তথা হইতে প্রভাস, পুদ্ধরাদি, 
কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার প্রভৃতি ভ্রমণান্তর বদৱিকাশ্রমে নরনারারণ, ব্যাস 
অবলোকন করিরা প্রেমাবেশে বভুক্ষণ নুত্যকীৰ্ত্তন, স্তব-স্তুতি 
করিয়া গোমুখী তীৰ্থে উপনীত হইলেন। তথা হইতে গণ্ডকী 
শালগ্রাম ক্ষেত্রে গিয়া তথা হইতে সর্বনুলক্ষণযুক্ত এক শালগ্ৰাম 
শিলা গ্রহণ করিরা মিথিলা যাত্রা করিলেন ৷ 
নিথিলার জনকনন্রিনী সীতাদেবীর আবির্ভাব স্থান দর্শন করিয়। 
তথাকার ধুলিতে লুষ্টিত হইয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন ( ১৩৭২ শক )। 
মিথিলার অবস্থান কালে একদা সহসা মধুময় সুললিত কৃষ্ণগুণ 
গান ধ্বনি শ্রবণ করিলেন ৷ তিনি ব্যগ্রভাবে স্বর লক্ষ্য করিয়া গমন 
করিলেন। কিয় রদ র যাইয়া দেখিলেন--এক ব্ৰাহ্মণ বটবৃক্ষতলে 
উপবেশন করিয়া সুমধুৰ কৃষ্ণগুণ কীর্তন করিতেছেন ৷ শ্রীকৃষ্ণ 
রূপের অপূৰ্ব বর্ণন শ্রবণ করিয়া, কৃ্ণগতপ্রাণ এভু অদ্বৈত 
প্রেমাবেশে গায়ককে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শক্তিসঞ্চার-পূর্ববক 
প্রেমদান করিলেন । স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ যেমন ন্ুবর্ণে 
পরিণত হর, তদ্রপ অদ্বৈতাচার্যের আলিঙ্গনে গায়ক প্রেমময় 
হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পরিলেন। জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার 
অপূৰ্ব্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া পাদপদ্ম ধারণ করিলেন ও তাহাকে 
মহাভাগবত জ্ঞানে বন্দনা করিলেন। অদ্বৈত বিষ্ণু স্মরণ করিয়া 
গায়কের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গায়ক বলিলেন - আমার 


৬০ প্লীঅদ্বৈতাচার্ধের চরিতন্ুব! 


নাম বিগ্ভাপতি, রাজান্ন পালিত, সাধুর আলাপের অযোগ্য, 
ঘোর বিষয়ী। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পুনঃ জিভ্ঞাসা করিলেন, এ 
গীত কাহার রচিত? বিদ্যাপতি বলিলেন, আমিই বাছুন 
প্রকাশ করিয়া এই গীত রচনা করিয়াছি: আপনি সারগ্রাহি ঈ! 
তাহাতেই ইহা আপনার প্রীতিকর হইয়াছে। প্রীঅদ্বৈত বলিনে 
এমন বর্ণন ও সুমিষ্ট স্বরালাপ আমি কখনও শুনি নাই। আঁ 
উহাতে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছি। বিষ্ভাপতি বলিল 
আপনাকে কে আকৃষ্ট করিতে পারে? আপনি নিজ 
আমাকে কৃপা ও উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। শ্রী 
বলিলেন, তোমার রচিত গীতামৃতে শ্রীক্চ আকৃষ্ট হন, উঁ 
আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এইরূপ নানা প্র 
কথাবার্তা হইবার পর তিনি বিদ্যাপতিকে পুনরায় আলিঙ্গন করি 
তথা হইতে চলিয়া গেলেন বিদ্যাপতি ভূমেতে পড়িয়া ক্রম 
করিতে লাগিলেন ৷ 

অনন্তর বহুদিনে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া পুলক 
শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানে প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রের লীলারমাধূ 
স্মরণ করিতে করিতে উন্মত্ত হইলেন এবং উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করি 
লাগিলেন। কিরৎক্ষণ ক্রন্দনের পর “রাবণকে বধ কর” বলি! 
গৰ্জন করিয়া উঠিলেন এবং আবিষ্টচিন্তে প্রীরামচন্দ্রের লী 
অনুকরণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ সেই ভাবে অতিবাযি 
হইলে পর তাহার বাহা ক্ষুণ্ডি হইল। তখন সরযুজলে স্নান করি 
অন্যান্য শ্রীরামলীলার স্থানসকল দর্শন করিলেন। 


তথা হইতে নাভা-নন্দন বারানসীতে উপনীত হইলেন 


তীৰ্থ পৰ্য্যটন কি 

তথার্ন মণিকণিকার ঘাটে স্নান করিয়া প্রথমে আমি 
তদনপ্তর বিন্দুমাধৰ দর্শন করিলেন। বিন্দুমাধবের সন্মুখে 
বহুক্ষণ শুত্যকার্ভন, পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব 
করতে লাগলেন । স্বতির নৰ্শ্ম এইরূপ ; --"হে মাধব! হে 
হরি! আনি তোমার অসীম দয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। 
তুমি ভক্তবংসল --বাঞ্ছাকল্তক্ত । তোমার দিব্যমুন্ত দর্শন করিয়া, 


তির মন্ম এ: 


যাহারা এখানে দেহত্যাগ করে, তুমি, দে সমস্ত জীৱকে 
মুক্তি প্রদান করতঃ নিত্যধানে প্রেরণ করিয়া থাক। তোনার 
শিবের অবিনিত, আনি সামান্য জীব, 
আনি তাহার কি জানি? তোনার অনন্ত মহিম; দেব মানব 
কেহই তাহার অন্ত অবগত নহে!” বিনা দর্শনের পর 
তিনি বিশ্বেশ্বৰ ও অনপূর্ণা দর্শন করিয়া পুজান্তে উদ্ধকরে নৃত্য- 
কীর্তন করিলেন। কাশীতে তিন দিন অবস্থান পূৰ্বক তথায় 
বহু যোগী, সন্ন্যাসী ও অযাচক সাধুর নিকট ভক্তি-মাহাস্ম্য 
কাৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন ৷ - 

তৃতীয় দিবসে রাত্রে শ্রীল মাববেন্দ্রপুরীপাদের গিয়া 
স্রীবিজয়পুরী পাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাহার 
পুব্বাএ্রম উহট্রে নবগ্রানে নিবাস ছিল। ইহার পিতা, 
লভাদেবীর পিতৃপুরোহিত ছিলেন। পুর্ব পরিচিত এবং 
বর্তনানে ও জ্বাল মাববেন্দ্রপুরী পাদের কৃপায় প্রেম লাভ 
করার উভরের সন্মিলন বড়ই মধুর হইল। সারারাত্র জাগরণ 
করিরা উভয়ে কৃষ্ণ-কথা আলাপনে অতিবাহিত করিলেন। 
পরদিন প্রাতে কুবেরতনয়  প্রয়াগ যাত্রা করিলেন। 


৬২ শ্ীঅদ্বৈতাচার্ধোর চরিতনুধা 


লে 


শ্রীনদ্বিজয়পুরী কাশীতেই রহিলেন। কুবেরতনর কিছু দিনে 
প্রয়াগে উপনীত হইয়| তথাকার দৰ্শনীয় স্থান সকল প্রেমানন্দে 
দর্শন ও তথাকার কৃত্যাদি সমাপন করিলেন । তথায় অক্ষয় 
বট ও ভীমের গদা দেখিয়া প্রেমানন্দে মৃত্য-কীৰ্ত্তন করিলেন । 

শ্রীথুরানগুল দর্শন £--“বৃন্দাবনে কথোদিন কৃষে 
আরাধয়।” (ভক্তিরত্বাকর ১২৷১৭৭৩)। অনন্তর জ্রীঅদ্বৈত- 
প্রভু প্রয়াগ হইতে মথুরা যাত্রা করিলেন। গ্রীকৃঞ্ণ-লীলাক্ষত্র 
শ্রীমথুরামণ্ডলে তাহার অসাধারণ প্রীতি । মথুরার উপস্থিত 
হইয়া সৰ্ব্বক্ষণ গ্রেমবিহ্বল হইয়া ন্ীকুফ্রে জন্মস্থান ও লীলা- 
স্থানাদি দর্শন করিলেন। কখনও মথুরার রজে লুঠন, কখন 
ক্রন্দন, কখন হান্ত, কখন হুঙ্কার ইত্যাদি ভাবে বিহ্বল হইয়া 
পুলকিত অঙ্গে অশ্রজলে সলাত হইয়া সকল লীলাগ্কান সন্দর্শন 
করিলেন। মধ্যে মধ্যে হা কৃষ্ণ! হা মথুরানাথ ! হা 
বাসুদেব ! হা নন্দনন্দন ! হা যশোদা-ছুলাল ! বলির! 
উচ্চস্বরে ক্রন্দন ও হুঙ্কার করিতে করিতে ত্রজমগুল পরিক্রমা 
করিলেন। তাহার অপূৰ্ব্ব ভাব দর্শন করিয়া সকলেই তাহার 
প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এইরপে ব্রজমগ্ুলের সকল লীলা-স্থানই 
ক্রমে ক্রমে দর্শন “করিলেন | 

ভ্ৰমিতে ভ্রগিতে মধুবনে উপস্থিত হইলেন, তখন তথায় 
এক বিদেশী ব্ৰাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি উগ্র-গ্রকৃতি, 
পরুধভাখী, পণ্ডিতাভিমানী, তার্কিক, বিবাদপট্‌ ও বৈষ্ণব- 
বিদ্বেষী ছিলেন। সকলেই তাহাকে ব্যাত্রবৎ ভয়ঙ্কর জ্ঞান 
করিতেন। একদা সেই ব্ৰাহ্মণ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট আসিয়া 


তীর্থ্প ধাটন ৬৩ 


বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা আরস্ত করিলেন ৷ তাহা শুনিয়া শ্ৰীঅদ্বৈত- 
প্রভূ ক্রোধে অধীর রে বিকু-বৈষ্ণব নিন্দুকের শাস্তি দিবার 
জন্য চতুভূঞজ ভৈরবমৃদ্থিধারণ-পূর্বক ভীষণ তজ্জনগঞ্জন ও 
ভুজদণ্ডের আন্মালন ই বলিলেন, ওরে পাধণ্ড! আজি 
তোর রক্ষা নাই; তোর শরীর আজি শগাল-কুকুরের ভক্ষ্য 
হইবে । তাহার সেই ভয়ঙ্কর মুক্তি মহারু্র তেজঃ, অগ্নিময় 
বাক্যে সেই ত্রাহ্গণ-ক্রব ভীত ও কম্পিতকলেবরে_: টতীঞ্জলি- 
পুটে ভূমিতে পতিত হইয়া নিজকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা 
ভিক্ষা করিতে লাগিল। এবং কহিল আমি দুঃসঙ্গে পড়িয়া 
বহু বৈষ্ণবাপরাধ করিয়াছি, আমার উপযুক্ত শাস্তি হওয়াই 
উচিৎ, আপনি কপাপুবৰক যথোচিত দণগ্ুদানে আমাকে শোধন 
করিয়া অপরাধ-নিন্মুক্তি করুন।- এই বলিয়া শ্রীঅদৈতপ্রভুর 
অভয়চরণারবিন্দে শরণাগত হইল। করুণাময় ট্ৰীঅদ্বৈতপ্ৰভু 
তাহার অনুতাপ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া কুপা-পূৰ্ব্বক কহিলেন. 
বিষ্ণু-নিন্দ৷ ও বৈফ্ণবাপরাধ অপেক্ষা জীবের আর অধিক 
সৰ্ববনাশকর পতন ও শান্তি আর নাই। তুমি অনন্থকোটী- 
জন্ম নরকভোগ করিবার জন্য বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া । এক্ষণে 
জ্ঞানাভিমান, আভিজাতা-গৌরব, উগ্রতা ও দন্ভাদি পরিত্যাগ 
করিয়া অশিষ্টাচার অসাধু-ব্যবহার হইতে নিধুত্ত হইয়া শান্ত 
বিনীত, সহিষ্ণু ও মিষ্টভাবী হইয়া যে মুখে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের 
নিন্দা করিয়াছ নিরন্তর দীনভাবে সৈইমুখে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের 
গুণকীৰ্ত্তন ও মাহাত্মা-কীৰ্ত্তন কর। ধীহাদের নিকট অপরাধ 
করিয়াছ তাহাদের শ্রীচরণে ধরিয়া কাকুবাকো ক্ষমা প্রার্থনা 


৬৪ 
কর ও সর্চতোভানবে তাহাদিগকে এ সমন করি 
সৰ্ব্বক্ষণ মুখে হরিনাম কর এবং সৰ্ঘ্বদ| 
ও তদ্বিধান মত আচরণ কর। বহুদিন 





সকলের গীতিবিধান করিলে তাহারা প্রসন্ন হইলে তো 
অপরাধ ক্রয় টা তখন তাহাদের কৃপায় ভক্তিলা! 
জালা রর । আর কখনও ক্রনেও যেন বিষু-বৈধ 
নিন্দাদি করিও না। এই প্রকার হিতোপদেশ প্রদান করি 
শ্রীঅদৈত তপ্রভু চলিয়া গেলেন ৷ সেই হইতে সেই বিধে 
চরিত্র একেবারে পরিবনিত হইয়া গেল। শ্ত্রীঅদ্বৈতঞর 
কৃপার-মাহাত্ব্য লোকে অবগত হইল । 
তথা হইতে অদৈতপ্রভু বৃন্দাবন গমন করিলে 
বৃদাবনে প্রবেশ মাত্র তাহার অন্তত প্রেন-বিকার হইল 
কিছুক্ষণে বাহাক্জান হইলে উন্মাদের হ্যায়  কৃঞ্চান্বে 
ছুটিতে পাগিলেন। কখন গুচ্ছ, কখন ক্রন্দন, কখন বা হুছ 
করিতে কাঁরতে বৃন্দাবনে ভ্ৰমণ করিতে লাগিলেন । তি. 
তাণবন, কুখুরবন, বহুলাবন, গোবদ্ধন পরিক্রমা তথা হরি 
দর্শন, মানসী গঙ্গার স্নান ও দানঘাট দর্শন করিরা, কাম্য 
গমন করিলেন। কাম্যবনে বিমল 1কুণ্ডে স্নান ও তথাকা 
বালকগণের সহিত লুকাটুরিখেলা করিলেন | তথা হুই৷ 
বধী, নন্দএন, জাবট, খদ্দিরবন, রামঘাট, গোগাঘাট, অন্ধ 
বট ও চারঘাট দেখিয়| বিশ্রানার্থ একটি কদন্ববৃক্ষের তা 
উপবিষ্ট হইলেন। তথা হইতে ভ ভদ্রবন, বিন্ববন ও ভাণ্তীরক 
দর্শন করিয়া তথাকার বালব লক্গণের সহিত অনেকক্ষণ পর্যা' 


হীনদনগোপাল প্রকটন ৬৫ 


ক্রীড়া করিলেন। অনন্তর লৌহ ইবন, মানস-সরোবর তথা হইতে 
শ্রীরাধার জন্নস্থান--রাওল দর্শন করিয়া মহাবনে বমলাজ্জন- 
ভজন, পুতনার-খাত, গোপকুপ দর্শন করিয়া ব্ৰহ্মাণ্ড ঘাটের কিঞ্চিৎ 
মুত্তিক৷ ভক্ষণ করিলেন। হীকৃষেরর বালালীলার স্থানসকল 
দর্শন করিয়। অপুর্ব আনন্দ লাভ করিলেন। এ সকল দর্শন 
করিরা বমুনাতীরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে, কাম্যবনবাসী 
কৃষ্ণদাস নামক কিশোর বয়স্ক ভক্তিমান ত্রাঙ্গণতনয় আসিয়। 
তাহার নিকট ভক্তিশান্ত্র অধ্যয়নের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন । 
তাহার আকৃতি-প্রকৃতি হাবভাব ও সুলক্ষণাদি দর্শন করিয়া 
সানন্দে তাহার প্রার্থনায় সন্মত হইয়া তাহাকে সঙ্গে 
রাখিলেন। 

শ্রীমদনগোগাল-প্রকটন- একদা শ্বীঅদৈতপ্রভু শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের লীলাস্থান দর্শনান্তর বমুনাতীরস্থ এক বটবৃক্ষতলে 
বসিয়া তাহার শীতল ছায়ায় এস অপনোদন করিয়া তাহার 
শোভায় আকৃষ্ট হইয়া সেরাত্রি জং যাপন করিলেন। 
সন্ধ্যাকালে এক ব্রজবাসী কিছু আহাধ্য আনিয়| দিল, তাহা 
আহার করিয়া শয়ন করিলেন। পথশ্রম-প্রযুক্ত গাঢনিড্রা 
হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে এক অপূৰ্ব্ব স্বপ্ন 
দেখিলেন--পীতাম্বৱ-পরিহিত;  মুত্বলী-বদন, শিখি-ুচ্ছমৌলি 
নবীন-নীরদ-কান্তি, নবনীত-কোমল-কলেবর,-- শ্ৰীনন্দনন্দন ও শীষ, 
তাহার নিকট আনিয়া বলিতেছেন--“হে অদ্বৈত! তুমি 
আমার অঙ্গম্বরূপ, তুমি জীব-উদ্ধারার্থে জগতে আবিভূতি 
হইয়াছ। তুমি ন্ৰীকৃষ্ণনাম প্রচার ও লু্ডতীৰ্থ উদ্ধার কর। 





রি শ্রীঅদ্বৈতাচার্যোর চরিতনুধা 


মদনমোহন নামে আমার এক মণিময় মনোহর-মুক্ডি, যমুনা, 
তীরে দ্বাদশাদিত্য-কুপ্নবননধো অল্প মৃত্তিকার We 
রহিয়াছে। যবন-ভয়ে সেবক উক্তস্থানে লুকাঁনিত রাখির। 
পলায়ন করিয়াছে। সেই অবধি মেইখানে সঙ্গোপিত আছে। 
তুমি গ্রামের লোক লইয়া তাহা প্রকটিত করিয়া অভিখেকাদি 
করিয়া পুনঃ সেবার ব্যবস্থা কর। ব্রজবাসীগণ তোমাকে 
সৰ্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিবেন ও তাহার! সেবার ভার লইবেন ।” 
এই বলিয়া শ্রীকৃঞ্চন্দ্র অন্তহিত হইলেন। জ্রীঅদ্বৈতের 
নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিলাপ করি৷ 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে চিত্ত স্থির করিয়া 
আদেশ-পালনে তংপর হইলেন ৷ 
তিনি প্রান্তক্লান করিয়া প্রেমযোগে শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে 
করিতে গ্রামবাসীগণকে একত্রিত করিয়া শ্রীনদনগোপাল 
প্রকটনের জন্য সকলকে ত্বরান্বিত করিলেন | গ্রামবাসীগণ 
মহানন্দে কোদালি কুড়ালি, প্রভৃতি সহ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সহিত 
ঘাদশাদিত্য-কুগ্রমধ্যে যাইয়| ভীবণ জঙ্গল কাটি পরিক্ষার 
করিয়া অন্ন মুত্তিকাতলে সেই অপুর্ব শ্রীশৃন্তি প্রকাশ 
করিলেন। সকলে মহানন্দে হরিধ্বনি করিয়া সেই নীমূৰ্ডির 
অভিবেকাদি করিলেন। বটবুক্ষতলে বভ্ৰজবাসিগণ লতী- 
তৃগাদি দ্বারা একটি গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া তথায় সেবাপুজার 
ব্যবস্থা করিলেন। একজন সদাচারসম্পন্ন কৃষ্ণভক্তকে উক্ত 
মদনমোহন-সেবায় নিযুক্ত করিলেন। যথারীতি সেবা 
পুজা চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কতকগুলি ষ্টবুদ্ধি মুসলমান, 


শ্রীনদনগোপাল প্রকটন ৬৭ 
হিংসা করিয়া সেই শ্রীমৃত্তি ভগ্ন করিবার উদ্দেশে মন্দিরে 
যাইয়া দেখিল__ মন্দিরে শ্রীমূন্তি নাই। তাহারা হতাশ হইয়া 
ফিরিয়া গেল । যথা সনরে সেবক পুজা করিতে আসিয়া 
দেখিল শ্রীবিগ্রহ মন্দিরে নাই। তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বৃন্দাবন- 
পরিক্রমায় গিয়াছিলেন ৷ 

সেবক ভাবিলেন আমার অপরাধেই শ্রীবিগ্রহ অন্তন্থিত 
হইয়াছেন। উক্ত প্রীবিগ্রহ যে প্ীঅট দৈতপ্রভুর প্রাণস্বরূপ, তিনি 
আসিয়া যে কত মর্মান্তিক দুঃখ পাইবেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
এই ভাবিরা সেবক আহারাদি ত্যাগ করিরা কেবল ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। শ্ত্রীঅদৈতপ্রভু আদিরা উক্ত ব্যাপারে 
মৰ্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়া রোদন কতি করিতে দিনাতিপাত 
করিলেন। ভাবিলেন শরীক কৃপাপূর্বক আনাকে কৃতাৰ্থ 
করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অপরাধ ফলে তিনি 
চলিয়া গেলেন। সেদিন উপবাস করিয়া নেই বটবুক্ষতলে 
শয়ন করিরা রহিলেন। শ্রীনদনমৌহনের বিরহে বিট 
শয়ন করিয়া আছেন, নিদ্রা নাই, সারারাত্রি কেবল ক্রন্দন 
করিয়া শেবরাত্রে একটু নিদ্রাবেশ হইলে স্বপ্ন দেখিলেন,--ম 
গোহন হাস্তমুখে মধুর-বাক্যে বলিতেছেন, “অদ্বৈত! 
করিও না, আমি তোমাকে কি ত্যাগ করিতে পারি! 
নেচ্ছভয়ে গোপাল হইয়া পুষ্পের অভ্যন্তরে গপ্তভা়। 
রহিয়াছি। সেরপে আমি আর কাহাকেও দর্শন দান করি? 
গাঁ, কেবল তোমার প্রেমাঞ্জনস্থুরিত নেত্রের প্রতাক্ষীভূত হইব ৷ 
সুমি গাত্রোথান করিয়া মন্দিরে প্রবেশ কর। তোমাকে 





৬৮ ন্বীমদ্বতাচাধ্োর চরিতনুধা 


দর্শন দিয়া আমি পুর্ধবরূপ পরিগ্রহ করিব” এই স্বপ্ন দে 
নিদ্রাভঙ্গ হইস। তিনি ব্যাকুল হইয়| মন্দিরে প্রবেশ কঃ 


দেখিলেন পু" মধ্যে অনুপম মাধুরীর শ্রীগোপালঃ 
বিরাজিত। তদ্র্শনন তাহার এঅঙ্গে অ্ুসাত্নিক ব্রি 
প্রকাশিত হইল, তিনি এুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছু 
বাহঙ্গান লাভ কারয়া কন ও জল ভোগ দিয়া ও [সাদ পাই 
শন করিলেন । 

প্রাতকালে শ্রীঅদত যমুনায় স্নান করিতে যাইয়া 2 
সেবককে দেখি বলিলেন, যাও সত্বর ঠাকুরের সেবা ক 
মদনগোপাল নামে পুজা করিও। পুজারি বলিছে 
গ্রাবিগ্রহ ত’ শ্রীমন্দিরে নাই, কাহার পূজা করিব ? শীত 
প্রভু বলিলেন, ভগবান্‌ কখনও সেবককে ত্যাগ করিতে পার 
না; মন্দিরে যাইয়া দেখ, ঠাকুর আছেন। পূজারী বিহি 
হইয়| মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন, ঠাকুর যথাস্থানে শয়ন করি 
আছেন। তনদ্দনে ব্রাহ্মণের হর্ব ও বিস্ময়ের পরি! 
রহিল না। তিনি কিযুৎক্ষণ কৃতাগ্তলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল 
পরে ভক্তিভরে প্রণাম ও বহু স্তব-স্তুতি করিয়। ্রীরিঃহ 
প্রেমভরে পুজা করিলেন! তদবধি শ্রীদনমোহন বিএ 
শ্রীনদনগোপাল নাম হইল। শ্রী অদ্বৈতপ্ৰভু পরমানঃ 
শ্রীমদনগোপালের সেবার নিযুক্ত রহিলেন। 
সেবায় সহারতা করিতে লাগিলেন। 


এজবা,% 


কিরদ্দিবস গত হইলে একদিন ব্ৰীষদ্বৈতএভূ ন 
দেখিলেন, শ্রীদনগোপাল আদেশ করিতেছেন - “হে আদ 


গমন কর, তথায় টি করিতে হইবে । আর 
বিলম্ব করিও না, ব্রজবাসিগণের উপর সেবাভার অর্পণ করিয়া 
তুনি সন্বর গমন কর।” সেই স্বপ্ন দেখিয়া দ্ৰীঅদ্বৈতপৰভু 
ত্রজবাসিগণকে শ্রীমদনগোপালের সেবাভার প্রদান করিয়া 
শ্রীবিগ্রহের এক আলেখ্য প্রস্থত করিয়া পরম যত্রে তাহা 
লইরা শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাম্যবনের কৃষ্দাস 
তাহার সঙ্গে চলিলেন। শ্রীঅদ্ধৈতপ্রতুর স্মৃতিহ্ুৱূপে সেই 
অদ্বৈত-বট অগ্ঠাপি ন্ৰীৰুন্দাবনে বিদ্যমান ও তথার সেই ব্ৰীবিগ্ৰহও 
সেবিত হইতেছেন ৷ 

প্রবাদ আছে শ্রীনদনগোপাল মথুরায় চৌবারিক ও 
জ্রীঅদ্ৈত প্রভুকে স্বপ্রযোগে সেবা আদান প্রদানের ব্যবস্থা 
করেন। সেই মত সেই চৌবারিকের হস্তে শ্রীঅদৈ দ্বতপ্ৰভু 
সেবা সমৰ্পণ করিনাছিলেন। শ্রীঅদ্ৈতপ্র প্রভু শ্রহৃন্দাবন হইতে 
নবগ্রান যান ; তথা হইতে শান্তিপুরে গমন করেন। শান্তিপুর 
বাসী শ্রীঅদৈতপ্রভুকে পাইয়া হারানিধি-প্রাপ্তিবং আনন্দে 
বিদ্দুল হইয়া সৰ্ব্বক্ষণ তাহার সঙ্গাদি করিতে লাগিলেন । 


যৌবন লীলা ৷ 
শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরে পুনরাগমন- 
পূৰ্ব্বক গঙ্গাতীরে এক প্রশস্তস্থানে একটি সুন্দর তুলসী-মঞ্চ 
নিন্মাণ করিডা তথায় তাঁহার ভজনস্থান নিৰ্ম্মাণ করিলেন। 
দিবাভাগে সেই মদনগোপাল শ্্রীকিগ্রহের আলেখ্য ও 


শালগ্ৰাম পূজ| এবং রাত্রে প্রীনদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করি 
লাঁগিলেন। বহু শ্রোতার সমাগন হইতে লাগিল । কামাবনের 
কৃঞ্চদাস বিদ্বার্ধিতাবে তাহার নিকট থাকিয়া সর্ব 
সর্বপ্রকার সেব| কারমনো-বাক্যে পরম শুদ্ধার সহিত সম্পাদন 
করিতে লাগিলেন। পূজার জন্য প্রত্যহ ফুলিরা হইতে পু 
আনীত হইতে লাগিল এবং শান্তিপুরস্থ বহু সুকুতিমান ব্যক্তি 
পুষ্প প্রদান করিতেন। শীান্তিপুরের অধিকাংশ লোকই 
প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করিয়া তুলসী-পরিক্রমা ও শ্রীঅদৈত প্রভু 
ভক্তিভরে দণ্ডবংপ্রণাম করিয়া যাইতেন। বহুদিন এইভাবে 
পুজা ও প্রীনস্ভীগবত ব্যাখ্যা করিলেন। ইহার মধ্যে বহুলোক 
তাহার নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিয়া কৃতাৰ্থ হইলেন ৷ 
শ্রীমাধবেন্দ্র-মিলন $-একদা গ্রীঅদ্বৈতাচার্ধাগ্রভূ ছাত্র 
গণকে বলিলেন,_আমি রাত্রি শেবে স্বগ্ন দেখিয়াছি 
“বৈষ্ণবাচাৰধ্য পরমপ্রেমিকশিরোমণি শ্রীল মাধবেন্্রপুরীপাদের 
এইস্থানে শুভ বিজয় হইরাছে।” তোমরা তাহার বাসোপযোগী 
নিভৃত প্রদেশে উপযুক্ত স্থান করিয়া রাখ। তিনি নিশ্চয়ই 
আসিবেন। তাহার আদেশানুযায়ী ছাত্রগণ গঙ্গাতীরে একটা 
স্থরমা-স্থানি করিরা রাখিলেন। একদিন শ্রীঅদৈতগ্রভু বলিলেন - 
“আ্ৰীল মাধবেন্ৰপুরীপাদ অদ্যই এখানে শুভাগমন করিবেন?" 
শকলেহ তাহার দর্শনার্থে উৎকঠ্টিত হইয়| অপেক্ষা করিতে 
ন ২. সাপক্ষা করিতে লাগিলেন।  তনি শ্রীবৃন্দাবন 
হইতে নবদ্বীপ হইয়া সন্ধ্যার পর শান্তিপুর আসিয়া উপস্থিত 
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হইলেন। তাহাকে দর্শন করিবা মাত্র শ্রীঅইৈতাচারযাপ্রভু 
অতিশয় আনন্দিত ও বাস্তসনস্ত এবং উথিত হইয়া ভক্তিভরে 
তাহার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন ৷ পুরীপাদ “ুষ্ণ কুয্ণ 
বলিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙগন-দান করিলেন। পরে কুশল 
জিজ্ঞাপা করিলে শ্রীঅদ্বৈতপ্র ই বললেন - “এত দিনে কুশল 
হইল-_-গ্রীনদন-গোপাল কৃপা করিলেন ৷ অদৈতপ্ৰভু স্বহস্তে 
তাহার পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই পাদোদক পান করিলেন। 
সর্ধপ্রধত্ধে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি সুখাসনে 
উপবিষ্ট হইলে শ্রীঅদৈতপ্রভু বলিলেন, “আনি বৃন্দাবনে 
অনেক অনুসন্ধান করিরাও কোথাও আপনার দর্ন লাভ করিতে 
না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইরাছিলাম, গোবিন্দ-কুণ্ডের তীরে 
যাইয়া গপ দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছেন । 
এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া সেবকের নিকট শুভাগমন 
করিয়াছেন, এখন কিছুদিন থাকিয়া আনার ছুট 
করিতে প্রার্থনা । 

হ্রীপুরীপাদ বজনাভের স্থাপিত শ্রীগোবহ্ধনধারী গোপালের 
স্বপাদেশ ও প্রাকট্যের আনুপৃব্বিক বৃত্তান্ত বৰ্ণন করিয়া 
বলিলেন,-- “তাহার আদেশে চন্দন সংগ্রহের জন্যা--পুনঃ দক্ষিণ- 
দেশে যাইতেছি। শ্রীনদনগোপাল তোনার কথা কহিয়া তোমার 
তত্ব লইতে আদেশ করিয়াছেন। সেই আদেশীনুসারে 
তোমাকে দেখিতে এখানে আসিয়াছি। শ্্রীঅদ্বৈতাচার্যযের 
প্রার্থনামত শ্রীপুরীপাদ্ কিছুদিন শীন্তিপূরে অবস্থান করিলেন ৷ 
প্রত্যহ উভয়ে কৃষ্-কথায় সৰ্ব্বকাল যাপন করিতেন! কৃষ্ণ- 
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কথায় উভয়েরই প্রেমোন্মন্ততা উপস্থিত হয়।  শীঅনৈতপ্রস্থ 
ব্বহাস্তে পাক করিয়া শ্রীপুরীপাদের ভিক্ষ। নিৰ্ব্বাহন ও সকল! 
প্রকার সেবাই স্বহস্তে সম্পাদন করেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ। 
আনদনগোপাল আলেখ্য দশন করিয়া প্রসাদ পাইয়া কৃতাধ 
হইলেন। | 

শ্রীল মাধবেন্দ্ৰপুৱীপাদ বলিলেন, (ভাঃ ১৭৩৩৬) 
দেবকীন্ুত ভগবান্‌ সৰ্ব্বসৌন্দধ্যের সার হইলেও ব্রজদেবীর সঙ্গে: 
তিনি হেমগণ্দিগের মধ্যে মহামরকতনীলনণির হ্যায় অতিশয় 
শোভা পাইরাছিলেন। আবার Ll বণিত আছে,- 
“শ্ররাধা বেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, শ্ৰীরাধাকুণ্ডও তদ্ৰূপ প্রিয় 
স্থান, সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত 
বল্পভা।' আবার আবিপুরাণে বর্ণিত আছে, “শ্রীবৃন্দাবন-ধান: ৷ 
পৃথিবীর মধ্যে অবতীর্ণ হ্যায় ত্ৰৈলোক্য ধন্য হইয়াছেন। 
তন্মধ্যে গোপিকা সকল ধন্যা, বে হেতু তন্মধ্যে আনার অত 
প্রিয় শ্রীরাধা-নায়ী গোপী বর্তনান1।" শ্রীরাধ| বিনা অন্য! 
গোপী সকল শ্রীক্ুঞ্চের সুখের কারণ হইতে পারে না। শ্রীরাধ৷ ৷ 
সহ শ্রীকঞ্চের নিলনে শ্রীকৃষ্ণের রূপনাধুধ্য ও লীলা মাধুর্য: 
পরিপূর্ণতনরূপে অন্প্রকাশিত হর । অতএব শ্রীরাধা-গোবিন্দের | 
তজনেই চরন-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি। এ কারণ ইহা সৰ্বাপেক্ষা 
সুহ্ন ভ - ইহা কেবল-মাত্র গৌড়ীয়-গুরুর নিকট প্রাপ্য । ইহা 
দেখাইতে শ্রীল অদ্ৈতপ্রতু প্রেমকল্পতরু-প্রাকট্যের প্রথম 
গৌড়ীয়-গুরু শ্রীল মধবেন্দপুরীপাদের নিকট  শ্রীরাধা- 
গোবিন্দের ভজন প্রণালী অবগত হইয়া তদানুগত্যে ভজন, 
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টনংকরিভার পরাকাষ্ঠার বিবর আচরণ-পন্ধতি শিক্ষা করিলেন, 
যাহা জ্ীকঞ্চৈতগদেবের অবতার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা । 
গৌর আনা ঠাকুরের ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরকে আকর্ষণের মূল 
কৌশল । তখন শ্রীরাধার আলেখা-ুন্তি প্রকাশ করিয়া 
ভিবেক কাৰ্য্য মহাসনারোহে সম্পন্ন করিলেন!  শ্রীরাধা- 
মদনগোপালালেখ্যের  অভিষেকান্তে  শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য, শ্রীল 
মাধবেন্দ্রসুরাপাদ সহ বিরলে বসিরা ব্ৰীরাধা-গোবিন্দের 
ভজন-বিধয়ক ইষ্ট গোস্ঠীতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা 
ক্লীল অদ্ৈতাচার্ধা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট মন্ত্রদীক্ষা 
লাভের জন্য সনির্ধন্ধ সকাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন । 
পুরীপাদ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। শুভক্ষণে দীক্ষা-গ্রহণ 
করিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। উভরেই প্রেমে মত্ত হইয়া 
বাহাজ্ছান শূণ্য হইলেন। মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যাককরিয়া 


পুরীপাদ শুনাইলেন। দীক্ষা গ্রহণান্তর আচার্যের অভিনব 
ভাবাবেশের উদয় হইল। তিনি প্রেমে অধীর হইয়া 


পড়িলেন। শ্রীল পুরীপাদ বহুযত্বে তাহাকে স্থির করিলেন ৷ 
ক্রমে সাধুসঙ্গ নানসংকীর্ভন ও মন্ত্র সাধনের যাবতীয় তথ্য 
ও শরণাগতির বিবয় বিশদ ব্যাখ্যা করিলেন! এবং বলিলেন, 
সখীর আনুগত্য ব্যতীত এশবধ্য-জ্ঞানে ব্রজেন্দ্রন্দনকে পাওয়া 
যায় না। ইহার সকল সুসিদ্ধান্তসার শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্তাবতারে 
ব্যক্ত হইবে । তাহার অবতারের জন্য তোঁমার বর্তমান 
আরাধনা কর্তব্য। তোমার আরাধনায় ও আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ 
অবতীর্ণ হইয়া ব্রজপ্রেম বিতরণ করিবেন।  শ্রীনাম- 
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সংকীর্ভন ও ভজন-প্রণালী নুষ্ঠভাবে আচার-প্রচার করিয়া 
জীব উদ্ধার করিবেন। তুমি তাহার মেই সংকীর্ভন প্রেম- 
ধর্দ-প্রচারের সহায়রপ-সেব। লাঁভ করিয়া পরমকুতার্থ । 
হইবে । প্রীরাঁধাগোবিন্দের উপাসনা জগতে অতীব সুদুলিভি। | 
তাহা সাধুসঙ্গ ব্যতীত কখনই লভা নহে। আবার সে প্রকার 
সাধুও সুদুর্ল্লভ। স্বয়ং ওীকুঞ্ণ বা প্রীরাধা বা তাহাদের 
কায়বযহগণ যদি ৮1 অবতীর্ণ হইয়া তাহার আচার ও. 
প্রচার করেন তবেই তাহাদের শক্তি-সঞ্চার-ক্রমে সেইপ্রেয় 
অন্যের লভ্য হইতে পারে। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের 
আবির্ভাবের আবশ্যক হইয়াছে। তোমার তীত্র আরাধনায় 
ও ব্যাকুলতানর় আকর্ষণে শ্রীকৃ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হইবেন।, 
ইত্যাদি ই্টগোন্ঠী হইতে শ্রীদ্বৈতীচার্যোর অনুরোধে কিছুদিন 
থাকিয়া শ্রীলনাধবেন্দ পুরীপাদ শ্রমগোপাল-দেবের-চন্দন 
আনয়নের জন্য দক্ষিণদেশে গমন করিলেন । গমনকালে 
উভয়ের বিচ্ছেদের আশঙ্কার উভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ৷ 
উভয়েই মূচ্ছিত হইলেন ৷ 

কুবেরাত্মজের চরিত্র, প্রভাব আচার ও অনুষ্ঠানাদি! 
দর্শনে লোকে আশ্চর্ধ্যাপ্বিত হইলেন। বহুলোক তাহার সেবা: 
করিয়া কৃতার্থ হইলেন। সর্বত্র তাঁহার প্রতিভার কথা 
প্রচারিত হইল। একদা শ্যামদাস-নামক দক্ষিণদ্রাবিড় দেশীয় 
এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আগমন করিলেন। তিনি দক্ষিণ, পশ্চিম 
ও উত্তর অঞ্চল জর করিয়া পূর্বাঞ্চল গৌড়দেশে আগমন 
করিয়াছিলেন। তথায় আসিয়া কমলাক্ষের পাভিত্যের কথা 


হারাল 


যৌবন লীলা ৭৫ 


শৰণ করিণা শান্তিপুরে আদিলেন, এবং তাহার নিকট 
উপপ্থিত হইয়া তুলদী ও গঙ্গার হুব করিতে আরম্ভ করিলেন । 
ভাহার-শিন্ধান্ত বিকদ্ধ সবে শ্ীঅস্বৈতাচা্য প্রতিবাদ করিলেন। 
নানা প্রকার বার বিতণ্ডাদির পর দিখিজয়ী পণ্ডিত বিচারে 
পরাজিত হইলেন । তখন দ্বিগ্ৰিজঅয়ী পণ্ডিত হন্মের নিরাকারত্থ 
স্থাখন করিগা বেদ-বাক্য উদ্ধার করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত- 
আতার্ধা ব্রলের প্রাকৃত আকার নিরাপক বেদ-বাক্য ও 
অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আকার প্রকাশক বেদ ও বেদান্তবাক্য- 
দ্বারা দ্বিগ্ৰিজ নী-পণ্ডিতের সিদ্ধান্তকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া শুদ্ধ- 
সন্ধান্ত স্থাপন করিলেন | পাগ্ডিত্যাভিনানি শ্যামদাসের সমুদায় 
তর্কই মহাবিকু-অবতার প্রীঅদ্বৈতাচার্যের যুক্তিক্রোতে ভাসিয়া 
যাইতে লাগিল। সপ্তাহ কাল অবিশ্রান্ত বিচার করিলেন। 
কোনও মতেই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না । অবশেষে 
নিতান্ত হতাশ হইয়া সরস্বতীর স্তব আরম্ভ করিলেন । 
ৰ তে কহিলেন,- “তুমি যাহার সহিত 
বিচার করিতেছ, তিনি মহাবিষ্তর অবতার, বিচার পরিত্যাগ 
করিয়া তাহার শরণাগত হও ৷” এই দৈববাণী শ্রবণে দ্বিখ্বিজয়ী 
শরীঅদ্বৈতচন্দ্রের চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া পুনঃ-পুনঃ দণ্ডবং 
প্রণাম করিতে লাগিলেন। নানা-প্রকার স্তব-স্তুতি করিয়া 
কহিলেন,-“আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমার অপরাধ 
মাজ্জনা করুন। আমি আীসরস্বতীর কৃপায় দ্ৰাবিড়, কাশী, 
অবন্থি প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের সুবিখ্যাত পণ্তিতগণের 
সহিত বিচার করিয়া জংলাভ করিয়াছি, আমাকে পরাস্ত 


El) 





ৰ প্রীঅদ্বৈতাচার্ধের চরিতনুথ| 


করিতে পারে, মন্তব্যের মধ্যে এমন সাধ্য কাহারও নাই | 
এই বলিয়া জয়পত্র সকল দেখাইলেন, এবং প্ৰাৰ্থনা করিলেন_. 
“কৃপা করিয়। আমার নিকট আপনার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করুন 

শ্ৰীঅদ্বৈতপ্ৰভু দৈশ্যভরে বলিলেন,_ আপনি = আমাকে 
অতি-স্তরতি করিতেছেন কেন? “কৃষ্ণ কষ” বলুন। দর্পহারি 
নারায়ণ অধিক দৰ্প চূর্ণ করেন। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ; গঙ্গা ও 
তুলসীর শরণ লইয়া পড়িয়া আছি, কৃষ্ভক্তি লাভ করিবার 
জন্য আমাকে বৃথা স্তব কেন করিতেছেন ? 

দ্বিগ্িজয়ী বলিলেন আমি আপনার সহিত বিচারে ও 
টৈববাণীতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে,--আপনি ‘মহাবিষ্ণুর অবতার' 
আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আমি আপনার শরণাগত : 
আপনি শরণাগত-পালক, আপনি আমাকে কৃপা না করিলে 
আমি প্রাণ ত্যাগ করিব। আপনার কৃপা ব্যতীত আমা 
জীবন বিফল। তখন করুণাময় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দ্বিগ্বিজ 
কাকুবাক্যে ও শরণাগতিতে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন সরস্ব ব. 
কপার অপব্যবহার করিবেন না। দ্বিগ্থিজরী হওয়া বিদ্যার ফল = 
নহে, কৃ্ণভক্তি লাভই বিদ্যার কল। সরস্বতী প্রদন্ত বিগ্যাদ্বারা 
বিগ্তাবধূজীবনের সেবা করুন। ভক্তিশাস্্ব আলোচনা ও 
অধ্যাপনা করুন, কৃষ্ণভক্তি প্রচার করুন, দন্ত পরিত্যাগ করিয়া 
বিনয়ী হউন “বিদ্যা দদাতি বিনয়” বিদ্যার প্রকৃত সার্থকতা 
করুন। দ্িপ্বিজরী বলিলেন “আমি পণ্ডিত নহি” মুখ’ ইহা 
আপনার উপদেশে বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি আমাকে 
নিজ _ভূত্যজ্ঞানে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া শোধন 
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ঘৌবন-লীলা ৭৭ 
করত নিজ পাদপদ্মে আশ্রর প্রদান করিয়া শিক্ষা প্রদান 
করুন 1” ইহা বলিয়া প্রীঅদ্ৈতের শ্রীচরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন । অন্বৈতাচাধ্যের করুণ হৃদয় দিগ্রিজযীর বাক্যে গলিয়া 
গেল। “তবে প্রভূ কুপাদু্ঠি করিলা তাহারে । মস্তকেতে হাত 
দিয়া আশীৰ্ব্বাদ করে ॥” অন্যত্র বর্ণিত আছে,--শ্রীঅদ্ৈত প্রভু 
দিথিজরীকে নিজ চতুভূ'জ মুদ্জিতে দর্শন প্রদান করিয়া কৃপা 
করিয়াছিলেন।  দিগ্িজয়ী আীঅদ্বৈতগুভূর কৃপা লাভ করিয়া 
মুখে সৰ্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম করিতে লাগিলেন । এবং বিনীত- 
ভাবে মন্ত্ৰ এরহণের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন | শ্রীঅদ্বৈত- 
আচার্য্য প্ৰভু তাহার প্রার্থনা পরিপুরণ করিলেন । দীক্ষা দান 
করিয়া সমস্ত ভক্তি-সিন্ধান্ত শিক্ষা দিলেন । শ্রীমন্তাগবত পাঠ 
করাইলেন। সমস্ত ভাগবতের সিদ্ধান্তে পারকঙ্গত করিয়া 
ভাগবতাচার্ধ্য উপাধি প্রদান করিলেন! আরও কিছুদিন 
শ্রীআচার্যের পাদপদ্মে থাকিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের আলোচনা 
করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন ! 

দিগ্িজরী-জর হইতে শ্রীঅদ্বৈতৈর পাণ্ডিতা ও প্রভাব 


সর্বত্র অধিকতর-রূপে প্রচারিত হইল । আঁচার্যা সৰ্ব্বক্ষ 


ভক্তিশাস্তের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন! “ভক্তি উপদেশ বিনা 
নাহি আর কার্য । অতএব নাম তার অদ্বৈতআচাধ্য ॥ 
বৈষুবের গুরু তেঁহো জগতের আর্ধা। দুই নাম মিলনে হৈল 
অদ্বৈত-আচার্ধা ॥ ( চৈঃ চঃ আঃ ৬২৮-২৯ ) 

ইহার কিছুদিন পরে রাজা দিব্যসিংহ শ্রীঅদৈতীচার্যোর 
পুর্ব-আদেশক্রমে নবগ্রান পরিত্যাগ করিলেন ৷ রাজা কিছুদিন 


্বীঅদ্বৈতচার্ধের চরিতনুধা 


৭৮ 
রাজ্যশীসন ও কুষ্ণ-সেবায নিযুক্ত থাকেন | পরে কেৱ 
শীরুফমুন্তির সেবা, হরিনাগ। ভাগবভচচ্চা ও বি 


সেবায় কীলাতিপাত করিয়া উপযুক্ত সময় বুদ্ধি 


৩ 
পলের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়। গৃহত্যাগ-পুর্বক 
শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্যের পাদপদ্মে আসিরা আশ্রয় লইলেন। রা 
আসিরাই শ্রীআচাধ্যপাদপদ্মে পতিত হইয়া সাষ্ঠাঙ্গ দণ্ডবং 
প্রণাম করিয়া নানাপ্রকার স্তবস্তৃতি ও দৈন্য বিজ্ঞপ্তি করিতে 
লাগিলেন। তাহার দৈন্য ও বৈরাগ্য-দর্শনে আীঅদৈতগ্র 
তাহার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়া আলিঙ্গন করিয়] সসম্মান 
উপবেশন করাইলেন। রাজা এক্ষণে আর রাজা অভিমান 
মন্ত নাই, কাঙ্গাল হইয়া অন্য শিৰ্যবর্গের সহিত একত্র বাস ৫ 
সেবা করিতে লাগিলেন ।  শ্ীঅদ্বৈত-আচাধ্য রাজাকে 
‘কৃঞ্ণদাস' নাম প্রদান করিয়া সমস্ত ভক্তিশাত্র ক্রমে ক্রম 
শিক্ষা দিলেন । আচাধ্যের আলয়ে কান্যবনবাসী কৃষ্ণদাম 


ছিলেন; ইনি দ্বিতীয় কৃঞ্ণদাস হইলেন এজন্য ইহার নাঃ 
“লাউরীর কৃ্ষদাস” হইল । 


ইহার কিছুদিন পরে শ্রীঅদৈতআচাধ্য প্রভু শ্রীজগন্না 
দর্শনোন্দেশ্যে গ্রেমোন্সাদে মন্ত হইয়া কৃঞ্ণনাম করিতে করিত 
চলিলেন। পথে শআীনাধআচাধ্য নানক জনৈক অুপণিি 
শান্তমুন্তি সাধুচরিত্র বিপ্র তাহার সহিত আলাপ ও দশ 
মুগ্ধ হইয়া তাহার শিত্যন্থ গ্রহণ করিলেন। তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ 


তন্তু, রাধাতন্র ও ভক্তিতত্বের উপদেশ দান করিরা নীলা 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন ৷ কিছুদিনে নীলাচলে উপস্থিত হই; 








ঘযৌবন-লীলা ৭৯ 


প্রেমভরে নীলাচলচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়া প্রেম-ূচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। তথায় দীর্ঘদিন অবস্থান করিলেন ৷ গ্রত্যহই 
ুর্বান্,  সারাহ্ছে,. অপরাহে  জগন্নাথদর্শনকালে তাহার 
অশ্র-পুলকাদি সান্তিক ভাবসকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
বু দর্শকের নিকট তিনি ভক্তিশান্্র ব্যাখ্যা করিতে 
লাগিলেন বহুব্যক্তি তাহার শ্রীমুখে হরিকথামূত শ্রবণ করিয়া 
কৃতাৰ্থ হইলেন। তথায় কর্ণাট রাজবংশীয় মহান্থুভব মুকুন্দ- 
দেবের সহিত (ক্রীরূপ সনাতনের পিতামহ ) তাহার খুবই 
সৌহ্বগ্ হইল। তিনি এ পুরীতে বাস 
করিতেছিলেন। একদা ০ প্রভুর অসামান্য ভক্তি- 
ভাব অবলোকন করিয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলেন। তদবধি 
প্রত্যহ তিনি শ্্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট আসিয়া শ্রীমভাগবতের 
নিগুট অর্থ ও ব্যাখা শ্রবণ করিতেন। উভয়ের সম্মেলন ও 
ইষ্টগোষ্ঠী বড়ই সুখময় হইয়াছিল 
শ্রীপুরুষোত্তম € ল্রীকামদেব নামক দুই বাক্তি 
শ্রীজদ্বৈতাচাৰ্য্য প্রভুর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ ভাব 
দেখিয়া ও প্রতাহই তাহার নী৷মুখে জীমভাগবত ও ভক্তিশান্ত্রের 
ব্যাখ্যা শুনিয়া আকুষ্ট হইত্বা তাহার শিশ্বাত্ব গ্রহণ করিলেন। 
(ইহাদের নাম চৈঃ চং আঃ ১২৫৯, ৬৩ পাওয়া যায় )। 
কিছুদিন নীলাচলে অবস্থানের পর আচার্য্য শাস্তিপুরে 
যাইবার বাসনা করিলেন। ইহা শুনিয়া পুরুষোত্তমের ভক্ত- 
বৃন্দ বিচ্ছেদাশঙ্কার ব্যাকুল হইলে, আচার্য্য তাহাদিগকে মধুর- 
বাক্যে সাব্বনা প্রদান করিলেন। শ্রীপুরুবোত্তম ও কামদেব 


বং 
ভা 
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ৰ প্লীঅদ্বৈতাচার্যের চরিতনুধ। 


আচার্ম্যের সহিত শান্তিগুরে আসিলেন এবং তাহার নিন্ম 
ভক্তিশান্্র অধ্যয়ন করিয়া পরম পারহ্গত হইলেন এবং আচার্য 
পরম-গ্ীতিভাজন হইলেন ৷ 
নীলাচল হইতে আগমনের পর ভ্রীঅদ্বৈতআচাধ্য মহো 
সাহে ভক্তিশান্দ্রের অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । শাঞ্চি 
পুরবাসী সকলেই পরমানন্দে তাহার শ্রীমুখের ব্যাখ্যা আর 
. করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস দশবৎসর ধরিয়া ভক্তিণায 
অধ্যয়ন ও নিঞ্চপটে সুষ্ঠভাবে আচার্য্যের সেবা করিয়া পর 
প্ৰিয় হইলেন ; তখন আচার্য্য তাহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। 
লাউরাধিপতি রাজ। দিব্যসিংহ যিনি লাউরিয়| কৃষ্ণদাস-নায 
পরিচিত, তিনিও দশবৎসর ভক্তিশাঙ্জ অধ্যয়ন ও আচার্য 
সেবার কলে আচার্য্যের সন্তোষ বিধান করিলেন। শ্রীঅদধৈ 
আচাৰ্য্য প্রভু তাহাকেও দীক্ষা প্রদান করিলেন। দীক্ষাদানাদ 
গঙ্গাতীরে এক পর্ণকুটার নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করি 
আদেশ প্রদান করিলেন । কৃষ্ণদাম ( লাউকরীয় ) শান্তিগু 
সেই পর্ণকুটারে বহুদিন বাস করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন 
তথায় অল্পদিন ভজন করিয়া নিত্যধামে গমন করেন । তি 
আচার্ষ্ের বাল্যলীল! বিশেষ ভাবে জ্ঞাত ছিলেন । 
হরিদাস-সম্মিলন ঃ_ কিছুদিন পরে একদা উঅদ্বৈ 
আচাৰ্য্য ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়| উপবিষ্ট আছেন, এ 
সময়ে তক্লণ-বয়স্ক, তেজপুঞ্জ-কলেবর, আজা নিলম্বিত" শা 
প্রশান্তমূত্তি একবাক্তি আসিয়া সাষ্টা্গে দণ্ডবং প্র 


a 


করিলেন। তাহার ভাবভঙ্গী ও শ্রীূ্তদর্শনে অত্যন্ত 
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হইয়া আচাৰ্য্য তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি 
বলিলেন গ্রভো-আঘি গ্রেচ্ছ, আদার নান হরিদাস। শুনিয়াছি, 


: আপনি ভক্তিদাতা, শরণাগতের আশ্রয়, ন্নেইময়, করুণা-সাগর, 


বৈধবাচার্ধয | তাই কুক্$ভক্তি লাভেচ্ছায় আপনার শ্রীচরণা শ্রয়- 


৷ উদ্দেশে আপনার নিকট আমসিয়াছি। শ্রীঅদ্বৈতাচা্য বলিলেন, 


“আইস আইস, আমার হরিদাস । আমি তোমাকে এই প্রথম 
দেখিলেও বিলক্ণরূপেই জানি । তুমি আমার অন্তরঙ্গ = 
পরমাত্মীয় ; দুরে থাকিলেও অতি নিকটবর্তী । (একজন 
নন্দীশ্বর অপর বর্ধীনেখর |) তোমার সহিত আনার অবিচ্ছেদ্য 
সম্বন্ধ । এখানে থাকির। ভক্তিশাস্্র অধ্যয়ন ও শ্ৰীকৃঞ্ষ-ভজন কর, 
কৃপাময় কৃষ্ণ তোমাকে অচিরে কৃপা করিবেন” এই আলাপে 
সকলেই অবাক হইয়া গেলেন! যেন কত আন্মীয়। কত 


৷ পরিচিত, কত প্রিয়তম, কত পুরাতন স্নেহপাত্র, কিন্তু প্রথম- 
নি 


দৰ্শন যাহ! হউক সকলেই বুঝিলেন ইনি ভগবৎপার্ধদই 
হইবেন। উভয়েরই হৃররে অপূৰ্ব্ব আনন্দরস উচ্ছলিত হইল । 
দুই জনেই যেন বহুদিনের হারাননিধি প্রাপ্ত হইলেন। 
অচিরে গঙ্গাতীরে নিভৃত স্থানে তাহার জন্য কুটার নিম্মিত 
হইল ৷ তিনি সেই কুটারে বান করিতে লাগিলেন ৷ 





শ্রীহরিদাস আচাধ্যের ন্লেহ ও আশ্রর লাভ করিয়া 


আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। আচার্য্য কহিলেন,__ 


“হরিদাস! কৃষ্ণ তোমার দ্বারা তাহার শ্রেষ্ঠ মনোহভীষ্ট প্রচার 


 করিবেন। হরিদাস দৈহ্য প্রকাশ কৰিয়া বলিলেন,_আমি 
৷ নীচজাতি, মূর্খ ও পাপী আমার দ্বারা শ্রীভগবানের কি অভীষ্ট 


| 


৮২ দ্রীঅদ্ৈতাঁচার্যোর চরিতন্ুধ! | 
প্রপূরণ হইতে পারে ? তখন আচাৰ্য্য কহিলেন. “তুমি চিন 
করিতেছ কেন? শ্রীকৃষ্ণের অচিন্থ্-শক্তিগ্রভাবে কি না! 
হইতে পারে?” ভূবনপাবন শ্রীঅনবৈতের অভিপ্ৰায়ে হরিদাম। 
অধ্যয়নে প্ৰবৃত্ত হইলেন । আচার্যোর কৃপা ও যনে অল্পদিনের: 
মধ্যেই তাঁহার ব্যাকরণ, সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়ন সমাপ্ত হইল।। 
তখন শ্রীমগ্ভাগৰত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন! 
অল্পদিনের মধ্যেই শ্্রীমষ্ভাগবতের সিদ্ধান্তে পারঙ্গত হইলেন। 
তখন সর্ধশান্রজ্ঞ আীহরিদাস সর্ধশান্ের সার অবগত হইয়। 
আঁকৃষ্ণ-ভজনই যে জীবের একমাত্র পরম-প্রয়োজন _ তাহা 
বুঝিলেন। কিন্তু শ্রীগুরুকপা ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত হুরিভজ্ | 
হইতে পারে না। একারণ শ্রীআচাধ্য-চরণে প্রণত হইয়া 
তাহার কৃপাতিক্ষা করিলেন। আচার্য্য কুপাপূৰ্ব্বক তাহাকে 
শক্তিসঞ্চার করিয়া শ্রীনান-ভজনে উপদেশ দিলেন । বলিলেন, 
“শ্রীপ্রহ্নাদ মহারাজের উপদিষ্ট নববিধা ভক্তির যে কোনও অন: 
যাজন করিলে জীব কৃতকতার্থ হইতে পাঁরিলেও সৰ্ব্বশান্ে 
শ্রীনাম-ভজনেরই সর্ববশ্রেষ্ঠন্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন । = বিশেষত 
শ্ীনামভজনে জাতি-কুলাদির বিচার নাই। প্রাকৃত স্থান, কাল, 
পাত্র, জ্ঞান, অজ্ঞান, পাপ, সংকন্ম, অসংকন্ম, যোগ্যতা, অযোগ্য! 
বিধি, নিষেধ ইত্যাদির অপেক্ষা নাই বা শ্রীনাম প্রাকৃত: 
কোন বিচার-আচারের অধীন নহেন। প্রাকৃত কোন সাধন 
যোগ্যতা! বা জ্ঞানাদি সাধনচেষ্টার দ্বারা নামভজন হয় না, বা 
প্রাকৃত কোনও বাধাবিদ্ব পরমন্বতপ্র সৰ্ব্বভূন| আীনামকে বাধিত 
করিতে পারে না। এমন কি দীক্ষা পুরশ্চর্য্যারও অপেদ৷ 
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করেন নাঁ। কেবলমাত্র সাধুর কৃপায় সেই অপ্রাকৃত নাম 
গ্রাপ্ত হওয়া যায়। লীনা চিন্তামণি, চৈতন্ত-রসবিগ্রহ, 
নিতা, শুদ্ধ ও মুক্ত এবং নান ও নানী অভিন্ন! অতএব তুমি 
প্লীনামাশ্রর করিয়া নামের কৃপালাভ করিয়া সেই নাম 


সৰ্ব্ব কনণ 
আচার এবং প্রেন-প্রচার কর । ন্লীনামের কৃপায় সর্বববিধ সাধন- 
প্রণালী ও সিদ্ধান্ত হ্বরয়ে স্ষমণ্ডিলাভ করিবে | বিশেষতঃ 


কলিকালে প্রীনাম-ভজন ব্যতীত আর কোন সাধন জীবকে 
ফল দিতে পারে না। সত্যযুগের ধ্যানে, ত্রেতার যজ্ঞে, দ্বাপরের 
অর্চনে যে ফল, কলিতে নানকীর্তনে সেই সকল ফল 
অনায়াসে অনুবজক্রনে লাভ হর, অধিকন্ত কৃষ্ণগ্রেম পর্যন্ত 
লাভ হয়। অন্য সাধনে অতি ক্লেশে বহুদিনে যে ভুক্তি বা ধৰ্ম্মাৰ্থ- 
কাম লাভ হয়, তাহা নামাপরাধেই অনায়াসে লাভ হয়। মুক্তি 
নানাভাসেই সহজেই লাভ হয়। এবং শুদ্ধ নামোদয়ে কৃষ্ণ-প্রেম 
লাভ হয়।” ইত্যাদি নানা প্রকার নাম-ভজন-সন্বন্ধীয় উপদেশ 
প্রদান করিয়| শ্রীহরিদাসকে শক্তিসর্ধার করিয়া নাম প্রদান 
করিলেন । 

ন্রীহরিদাস দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত ও নিষ্ঠার সহিত নান- 
ভজন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম গ্রহণ ও 
আচার্ধোর সঙ্গপ্রভাবে অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীহরিদাসের প্রেম 
প্রকাশিত হইল ৷ 

আচাৰ্য্য তাঁহাকে যে নামের ব্যাখ্যা শুনাইয়াছিলেন তাহা 
এইরূপ জ্ঞাত হওয়া বার ;-- যথা,_হকার পীতবর্ণশ্চ সৰ্ব্ববৰ্ণ 
বরোন্তম। জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং হ কারো দহতি ক্ষণাঁৎ ॥ 


রে কারো রক্তবর্ণন্ত।ং গোপালেন নিরপিতঃ। গৰ্ব্ব 
পাপং রে কারো দহতি ক্ষণাং॥ কু কারো কজ্জলে বণ সাত 
দ্যুত পাতকং। গতি শক্তি রতি প্রেগঃ কৃ কারাজ্জায়তে ক্ষণাং 
নানারপধরশ্চৈব ফু কারঃ পরিকীত্ডিতঃ। ফু কারোচ্চারণাদের 
নরকাছুদ্ধরেদ্ঞবং ॥ তন্তু জন্মাঙ্জিতং পাপং বঃ করো দহতি ক্ষণাং। 
রাকারো গৌরবর্ণণ্চ রসশক্তিভবেদ্ঞ্ষবং ॥ রবিচন্দ্র সমোভাতি| 
তমিশ্রা দহতি ক্ষণাং। ম কারো জ্যোতিরূপশ্চ দিব্যাপ্রন 
সদচ্চিতঃ | মিথ্যাবাক্যং কতং পাপং ম কারো দহতি দ্দণাং। 
প্রীরাধাকৃষণৌ সৰ্ব্বাক্গে যোড়শনান নিরূপরেত ॥ 

সখাসথী-তত্র। ললিতাচ বিশাখাচ চিত্রা চম্পকলত| 
তথা। রক্গদেবী সুদেৰীচ তুক্গবিদ্েন্দুরেখিকা।  শশীরেধা 
চমরিক। পালিকানঙ্গমঞ্জরী ৷ শ্যামা মধুবতী দেবী তথা ধন্তাচ 
মঙ্গল। ৷৷ এতা প্রকৃতি সর্বেধাং মূল প্রকৃতি রাধিকা । 

যোড়শ-সখা-শ্রীদানশ্চ সুদামশ্চ বস্থুবামস্ততঃ পরং। 
সুবলশ্চাজ্জুনশ্চৈব কি্কর ভ্তোককৃষ্ণকৌ |॥ বরুথপোহংগুরামণ্চ 
ৰৃশালে| বৃবভস্তথা। দেবপ্রস্থউজ্জলশ্চ মহাবাহু মহাবলৌ ॥ 
“এই বোড়শ সখামর শ্রকৃফচন্দ। এই বত্রিশ সখাসখী 
রাধাকৃষ্ণমন্ত ! হরিনাম মহামন্ত্ৰ সৰ্ব্বসারৱ তন্ত। এই জপ. 
রাত্রি দিবা এই যে পরতন্ত্র॥ হরিনাম মহামন্ত্ৰ জপ রাত্রি 
দিনে। জপিতে জগিতে কৃষ্ণ জানিবে আপনে ৷৷” 

শান্তিপুরে বহুলোকের বাস। তথায় সর্বপ্রকার লোক 
বাস করে বিশেষতঃ তথায় স্মার্তের প্রবল প্রতাপ। তাহারা 
হরিদাস যবন-কুলোংপন্ন এবং শ্রীআচার্য্য তাহার সহিত সঙ্গ 


৮৪ প্লীঅদ্বৈতাচার্যোর চরিতনুধা সু 
ক 
৷ 
ৰ; 
৷ 
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করেন বলিয়া নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন তাহার বভ ছাত্ৰ । 
তন্মধ্যে কেহ কেহ স্যার্ভগ্রবণ থাকার হরিদাসের সম্মুখে 
শ্রীঘাচার্ষোের উক্ত নিন্দা জ্ঞাপন করিল। তাহাতে হরিদাস 
দুঃখিত হইয়া আচার্ধ্যের নিকট কৌশলে নিজের আচাধ্য- 
সঙ্গের অযোগাতা জ্ঞাপন করিলেন | তাহাতে আচাৰ্য্য দুঃখিত 
হইয়া বলিলেন, “হরিদাস! অল্ঞ-লোকে এশর্য না দেখিলে 
| কিছুই বুঝে না। তুমি আনার ইচ্ছার কিছু প্রভাব দেখাও, 
৷ ইহাতে আমার আদেশ পালন ও অজ্ঞলোকেরও মঙ্গল হইবে | 
) তাহাতে তোমার কিছুই ক্ষতি হইবে না।” আচার্ধোর 
| আদেশে হরিদাস পরদিন গ্রামের অগ্নি হরণ করিলেন। 
৷ শান্তিপুরময় অগ্নির অভাব হইল। কেহ কোনও স্থানে কোন 
৷ প্রকারে অগ্নি পাইল না। যাজ্িক ভ্রাক্মণের যজ্ঞকু 
| নিৰ্বাপিত হইল । অন্য গ্রাম হইতে অগ্নি আনয়ন বরি.ল 
৷ শান্তিপুরে আসিবানাত্র নিৰ্ব্বাণ হইয়া 
বন্ধন হ্‌ না। সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। সারাদিন 


পস্থিত : তাল উদাস বল লী + 
পাস্থত ; আগ্নর ডগায় আর হইল না। 


শা 





তখন ভাললোকে ইহার কারণ নির্ধারণ করিয়া পরামর্শ দিলেন 


৷ আচাৰ্ধ্যের নিন্দার ফলে এই অবস্থা হইয়াছে। তাহাকে 
| প্রসন্ন করিতে না পারিলে, অগ্নি মিলিবে না। তখন সকলে 
[ মিলিয়া জীঅব্বৈতাচাধোর শরণ এহ 
(অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষনাভিক্ষা করিয়া অগ্নি প্রার্থনা 
।করিলেন। তখন আচার্য বলিলেন, তোমরা ত' বৰ্ম্মপরায়ণ 


' মহাতেজী যাজ্ঞিক ব্ৰাহ্মণ, কেহ বাঁ বেদজ্ঞ! তোমাদের 





৮৬ গ্লীমদ্বৈতাচার্ষ্ের চরি তনুধা | 
মুখেই তা অগ্নি আছে, তাহা হইতে অগ্নি প্রথলিত করিছে | 
পার। তাহাতে সকলেই বর্তমান ব্রাহ্মণের অযোগ্যতার কথা, 
জ্ঞাপন করিয়া দৃঢ়ভাবে আচা্য্যের চরণে শরণাপন্ন হইলেন ও 
নানা কাকুবাকো প্রদন্ন করিতে যঃ করিতে লাগিলেন । তখন 


প্রীঅদ্বৈতাচাধ্য বলিলেন, “তোনর! হরিদাসের মহিমা জ্ঞাত 





না হইয়া তাহাকে যবন বলিয়। নিন্দা করায় তাহার চরণে, 
অপরাধের ফলে অগ্নি হৃত হইরাছেন,_তিনি সাক্ষাৎ ব্ৰহ্ম 
তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে অগ্নি 
লাভ করিতে পারিবে, ইহাতে আমার কোনও হাত নাই।” 
আচার্য্যের আদেশে গ্রামবাসিগণ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের 
কুটিরে গমন করিয়া কুটার পরিক্রমা করিয়া তাহার সন্মুখে 
কুতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কাতরভাবে কহিলেন” 
“প্রভো! আগর অজ্ঞ, আপনি আমাদের অপরাধ মার্জনা 
করিয়| অগ্নি দান করুন; অন্যথা সকলের প্রাণ যায়; অদ্য 
কাহারও অন্নাহার হর নাই;- কেহ বন্ধন করিতে পাৱরিতেছে 
ন1” দয়াময় ঠাকুর হরিদাস ব্ৰাহ্মণগগণের কাতরতা দৰ্শনে সাঃ 
হইয়া কহিলেন, তৃণ আনুন, অগ্নি সম্ভাষ করিয়া দিতেছি। 
হক্ষণাং তৃণ আনীত হইল। শ্রীহরিদাস জয়ধ্বনি করিয়া অধ 
প্রজ্ঞলিত করিলেন। সকলে চমৎকৃত হইয়া শ্রীহরিদাসকে 
প্রণাম করিতে লাগিলেন। সেই দিবস হইতে হরিদাঃ 
শান্তিপুরে পূজিত হইতে লাগিলেন ৷ 
শ্রীযদুনন্দন আচাৰ্য্য $_ একদা হরিদাস ঠাকুর 
শ্রীহরিনানানন্দে মন্ত আছেন। লাউরীয় কৃষ্ণদাস নিকা 





৷ আপনি শরণাগত পালক, আপনার এই শরণাগত ভূতাকে 


যৌবন-লীলা ৮৭ 
উপবিষ্ট আছেন। এনত সময়ে চি ডামণি উপাধিখাত 
ব্লীযদুনন্দৰ আচাৰ্য্য ( সপু 

নামক এক ব্ৰাহ্মণ তথায় উপনীত হু তিনি ত্রীহরি- 
দাসের প্রেনচেষ্টা দেখিয়া উন্মাদগ্ৰস্ত বলিয়া মনে করিলেন, 
এবং কৃষ্ণ দাসজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন_ইনি কি পাগল ৷” 
বিচক্ষণ কুঞ্চরাস উন্লর করিলেন, ইনি সামান্য পাগল নহেন, 
ভগবংপ্রেনে পাগল। ইনি শোকছুখোতীত  পরনভাগবত, 
সর্ববশান্ত্র্ঞ, নহাপণ্ডিত _প্রীগুরদেব-কর্তুক ব্রহ্ম-হরিদাস আখ্যা 
প্রাপ্ত ৷ ৰ লী ইহার রসনায়। কিছুক্ষণে ঠাকুর 
হরিদাসের কীৰ্ত্তন সমাপ্ত হইল। তর্কঠড়ানণি সাহঙ্কারে 
তাহাকে কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন করিলেন। ঠাকুর হরিদাস 


৷ প্রশান্তভাবে তাহার এমন সুনীমাংসা করিলেন যে, তর্কচুড়ামণি 


মহাশয় আশ্চধ্যান্বিত হইয়া লজ্জিত হইলেন | 

এমন সময় শ্রীঅদবৈত প্রভু তথায় আগনন করিলেন ৷ তাহাকে 
দর্শন মাত্রেই শীযদুনন্দন আচার্য সঙ্গমে প্রণিপাত করিয়া 
দৈন্য জ্ঞাপন. করিলেন। আচার্য্য কারণ জিজ্ঞাসা করায় 
যদুনন্দন বলিলেন: “আপনার শিবের প্রভাব দেখিয়া 
আপনার লোকোন্তর মহিমা ও অনাধারণ শক্তি অবগত 
হইয়াছি। আমি আপনার শ্রীচরণে শরণ শএহণ করিলাম! 
J 
কৃপা করুন।” তাহার দেক্কোক্তিতে শ্ৰীআচাৰ্য্য প্রসন্ন হইয়া 
তাহাকে ভক্তিশাস্ত্ৰ শিক্ষা দিলেন এৰবং শক্তিসঞ্চার করিয়া 
আকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন । তিনি শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্োর কৃপা 


ল্লীঅদ্বৈতাচার্য্ের চরিত মুধা 
ইনিই শ্রীনত্রঘুনাথ 


৮৮ 


ও শক্তি প্রাপ্ত হইয়া কৃতাৰ্থ হইলেন । 


দাস গোন্বানী প্রভুর গুরু হইয়াছিলেন। 


রাট়দেশীয় ব্ৰান্মণ--বহু শপ পঞ্ডিত। কিন্তু ভক্তি শাস্ত্রের 
আলোচনা না করাতে উদ্ধত ও দা [স্তিক ছিলেন । যথায় তথায় ৷ 
শান্তার্থ বিচার ও তর্ক উঠাইয়া জয়লাভ করিতেন কিন্তু ভক্তি-! 
শাস্ত্রের বিচারস্থলে পরাজিত হইতেন। এই দুঃখে কাশী! 
যাইয়া শীবিশ্বেশ্বৱের শরণাগত হইয়। অনাহারে কঠোর 
বিশ্বেশ্বর তাহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া 


ভপস্তায় নিযুক্ত হন.। 
নিকট শান্তিপুরে ৷ 


স্বদেশ করিলেন_ তোমার বাসভুমির 
হইয়। শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য নামে প্রকট লাভ; 


৷ 
শ্যামদাস-সন্মিলন খা আচাধ্য একজন | 
] 
৷ 





মহাবিষ্ণু আবিভূতি 
করিয়াছেন, তাহাকে সেবা করিয়া তুষ্ট করিতে পাৱনে 
তোমার মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হইবে । শ্যানদাস এই স্বগ্মাদেশ প্রা 
হইব শান্তিপুর আগমন করিলেন। তিনি শ্ৰীঅদ্বৈতা চরের 
পদপ্রান্তে পতিত হইয়া শ্রীবিশ্বনাথের স্বপ্নাদেশের বিষয় 
জ্ঞাপন করিলেন । আচার্য্য তাহাকে ভাগবতশান্ত অধ্যয়ন 
করাইলেন। কিন্তু তিনি ভাগবত পড়িরাও শান্তি লাভ 
করিতে পারিলেন নী । একদা গ্তামদাস শ্রীআচাধ্যের আচরা 
প্রান্তে পতিত হইব প্রার্থনা করিলেন, প্রভো আমি এখন ৰ 
বেশ বুঝিরাছি যে, কেবল শাস্ত্ৰ পড়িয়া বিশেষ লাভ নাই৷ 
শুক্ষতর্কে আমার হ্বদয় শু্ক রহিয়াছে। আপনার কৃপা 
ব্যতীত ভক্তিরসাত্বাদন হইতে পারিতেছে ন|। আপনি এই 
শর।গত ভৃত্যকে কৃপাপুর্বক শক্তি সঞ্চার ও ভক্তিরসপ্ৰদান 


| যৌবন লীলা! ৮৯ 
৷ করিলে আমি কৃতাৰ্থ হইতে পারি। তাহার দৈন্য ও আত্তি 
দেখিয়া শ্রীল আচাৰ্য্য প্রসন্ন হইয়া দীক্ষা প্রদান করিলেন। 
অন্তর ও নানের অর্থ ও ভজন-প্রণালী শিক্ষ৷ দিয়া তাহাকে 
ভক্তিরসমগ্ন করিলেন । আচাধ্যের কৃপায় শ্যানদাস কৃতাৰ্থ 
হইলেন। তিনি সৰ্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনান ও গুরুসেবার নিজ জীবন 
নিযুক্ত করিরা ভক্তিরসান্বাদনে প্রেনলাভ পৰ্য্যন্ত করিলেন। 

| বিবাহ--“প্রাকৃত স্ত্ৰী ও পুরুব-জীবের যে ভোগমূলক 
‘বিবাহ’, তাহা বন্ধননামে কথিত; কিন্তু বৈকুণ্ট-পতি 
)মহাবিধু-অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্ষোর সীতা) ও ‘্ৰৰীশদেবীর 
সহিত নিত্যশক্তির সন্মেলনরূপ বিবাহ-লীলা দর্শন করিলে 
'বা শ্রবণ করিলে সংসার-পরায়ণ জীবের সংসার-ভোগ-বাসন! 
'বিদুরিত হইয়া অপ্রাকৃতভ্ঞানোদর-কলে সংসারযুক্তিলাভ 
।ও বৈকুঞটপ্রাপ্তি ঘটে। প্রপঞ্চে সংসারভোগ-্পহা-ুক্ত 
দীন কৃপণ লোকগণকে দিব্যজ্ঞান-প্রদান-ছারা তাহাদের 
সংসারভোগ-বাঞ্ছা বিদুরিত করিয়া স্বরূপে বৈকুণ্ঠে উপনীত 
[করাইয়া দেব-দুল্লভ সেবাধিকার প্রদান করিবার নিমিত্তই 
'লোক-সমক্ষে পরম-করুণ প্রভু স্বীয় অপ্রাকৃত উদ্বাহ-লীল। 
উদগ্ন করাইলেন। এইজন্য তিন অহৈতুককৃপাময়’, আমন্দো 
'দর়াদগ্বাসিন্ধু, ‘দীনবন্ধু! প্রভৃতি অসীম-কারুণ্য-সুচক বহুবিধ 
' নামাবলীদ্বারা অভিহিত হন৷ জীবের বিভিন্ন কর্ম-প্রবৃত্তি 
কালের মধ্যে স্তব্ধ হয় বলিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ মারাবীশ অভগ- 
বানের অপ্রাকৃত-লীলা ও মারাবশ প্রাকৃতজীবের কৰ্ম্ম-চেষ্টার 
সহিত সমান,_এরূপ জ্ঞান করা নিতান্ত অবৈধ ও অপরাধ 


ye ল্লীঅদ্বৈতচার্সের চরিতনুধা ৷ 


জনক বলিয়াই শাঙ্জ তারস্বরে মায়াবীশ-ভগবান্‌ ও মায়াব 
জীবের ক্রিয়ার মধ্যে নিত্য ভেদ-কীর্ভন পূৰ্ব্বক ভীষণ মায়াব 
হইতে সতর্ক করিয়াছেন” ( চৈঃ ভাঃ ) --প্ৰভুপাদ । ৷ 

শ্রীঅদ্বৈতাচাৰ্য্যের বিবাহাদিসম্নন্ধে_ শীভক্তিরদ্ধাব৷ 
গ্রন্থে বর্জিত আছে ; _শ্রীঅদ্বৈত-আচাৰ্য্য-বিবাহ করাইতে। 
বিশিষ্ট লোকের চেষ্টা হৈল ভাল মতে॥ সকলেই! 
কৈলা বিবাহের আয়োজন। তাহা জানিলেন প্রভু কুবে 
নন্দন | করিতে বিবাহ অদ্বৈতৈর ইচ্ছা হৈল। 
মন্দ মন্দ হাসি’ সভে অনুমতি দিল ॥ সভে মহাহৰ্ষ হৈ 
গিয়া নিজ ঘরে । জানাইল ন্ৃসিংহ-ভাছুড়ি বিগ্রবরে।| 
ভাগ্যবন্ত নৃসিংহ-বিপ্রের ছুই কন্যা । বিবাহের যোগ্য, বাপ; 
গুণে মহা ধন্যা ॥ নৃসিংহ ভাছুড়ি অতি উল্লাম অন্তরে । ছুই 
বন্যা সম্প্রনান কৈলা অদ্বৈতেরে ॥ অদ্বৈতের বিবাহে সুখে 
নাই অন্ত। বহু অর্থ ব্যয় কৈল যত ভাগ্যবন্ত ৷ আচাৰ্য 
ভাৰ্য্যা ছুই জগংপুজিতা। সৰ্ব্বত্ৰ বিদিত নাম ‘জী’ আর 
‘সীত!’ ৷৷ তথাহি শ্রীগৌরগণোদেশদীপিকায়াং__ 

যোগনায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাল্প্রতং। সীতারূপেখ' 
বতীর্ণা ন্রীনায়ী তংপ্রকাশতঃ॥  অর্থাং_ভগবতী যোগমার। 
শ্রীমদদ্ৈত প্রভুর পত্নী ‘সীতাদেবী’ এবং তংপ্রকাশ জীক 
সম্প্ৰতি অবতীর্ণা হইলেন ৷ ৷ 

সর্বতবজ্ঞাতা ছুই অদ্বৈতঘরণী। দোহার যে চেষ্টা তাঃ 
কহিতে কি জানি॥ এঁছে রহে শান্তিপুৱে গ্রীঅদৈত রায়! 
করিলেন এক বাসস্থান নদীয়ায়॥ প্রায় শ্রীবাসের গৃহ 


৷} 
|৷ 
| 

৷৷ 





যৌবন লীলা ৯১ 


গাঁদতের স্থিতি কৃঝ্তরসান্বাদে না জানয়ে দিবারাতি॥ কু 
শাপ্তিপুরে, কতু রহে নদীয়ার। কৃ্ণবিনা কথোদিন উদ্বেগে 
গোঙায়। কৃষ্ণে আরাধয়ে সদা অশেষ গ্রকারে।  হইলা! 
প্রকট অদ্বৈত-্ছক্ষারে ॥ প্রভুর অন্ত লীলা দেখে নদীয়ায়। 
না কররে ব্যক্ত সভে, প্রকারে জানার ॥ প্রভূ গ্রকাশিয়া 
গুজি’ উল্লাস অন্তরে । কত মনোরথ করি’ গেলা শান্তিপুরে ॥ 
১২1১৭৭৮১৭৯৩ ॥  গৌর-আনা-ঠাকুর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 
আদি ৩য় পঃ ৯১, ৯৫-১০৯ সংখ্যার বণিত হইয়াছে_ “আচাৰ্য্য 
গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার | কৃষ্-অকতাঁর হেতু যাহার 
হুঙ্কার ॥” “প্রকটিয়া দেখে আচাৰ্য্য সকল সংসার । কৃষ্ততক্তি- 
গন্ধহীন বিবয়-ব্যবহার। কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে 
বিষয়-ভোগ। ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ ৷৷ 
লোকগতি দেখি’ আচাৰ্য্য ককর্ুণ-হৃদয়। বিচার করেন, 
লোকের কৈছে হিত হয়॥ আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন 
অবতার। আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ৷৷ নাম বিনু 
কলিকালে ধৰ্ম্ম নাহি আর। কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ 
অবতার। শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন। নিরন্তর 
সদৈন্যে করিব নিবেদন ৷৷ আনিয়া কৃষ্ণেরে করে? কীৰ্ত্তন 
সঞ্চার। তবে সে “অদ্বৈত নাম সফল আমার ৷৷ কৃষ্ণ বশ 
করিবেন কোন্‌ আরাধনে। বিচারিতে এক শ্লোক আইল 
তীর মনে ৷৷ গৌতমীয়-তন্থে নারদবাক্য যথা £__ 

তুলসী দলমাত্রেণ জলন্ত চুলুকেণ বা! বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং 
ভক্তেভ্যো ভক্তবংসলঃ ॥  অর্থাং_ভক্তবংসল ভগবান্‌ চন্দন 





৯২ প্রীঅনৈতাচার্ষের চরিতসুধা 


মন্্রাদিবিন। তুলসীদল মাত্ৰে জল গঞ্জবের দ্বারা ভক্তের | 
আত্ম-বিক্রীত ( তদায়ত্ত করেন ) হন 1৮ | 

এই শ্লোকার্থ আচাৰ্য্য করেন বিচারণ। কৃষ্ণকে তুল), 
জল দেয় যেই জন ৷৷ তার খণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন | 
জল-তুলসীর সম আর কিছু নাহি ধন। তবে আত্মা বেচি’ ক 
খণের শোধন ৷ এত ভাবি" আচার্য্য করেন আরাধন ৷৷ গঙ্গা 
তুলসী মঞ্জরী অনুক্ষণ । কুঞ্চপাদপদ্ম ভাবি’ করে সমৰ্পণ 
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার । এমতে কৃষ্ণের করাই? 
অবতার ৷৷ চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু । ভক্তে 


! 
ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্মসেতু ॥ 


আধাম মায়াপুরে ৷ 





ত্ৰীচৈতন্যভাগগত ও শ্রীচৈতন্থচরিতামৃত গ্রন্থে ৰঃ 
অদ্বৈত আচাৰ্য্য প্রভুর বিষয় যাহ| বৰ্ণিত আছে তাহা সংক্ষে) 
লিখিত হইতেছে ;-- 

টিতে বাণ সহাবিফ অবতার, গৌর 
ঠাকুর শ্রীদারাপুরে টোলবাড়ী করিয়া ভক্তিশাস্ত্রেরে অধ্যাপন! 
করিতে লাগিলেন । নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণৰগণ মায়াপুরে গৌর 
চূড়ামণি আচার্ধ্কে পাইয়া পরমানন্দে তাহার সঙ্গ করিতে 
লাগিলেন ৷ জীবদুঃখে দুঃখী বৈষ্ণবগণ একটু শাস্তি-স্থান পাঠা? 
সৰ্ব্বক্ষণই তাহার সহিত কৃষ্ণকথা-রঙ্গে আনন্দে কালাতিপাঃ 
করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই ্রীর্গোর পারা! 
তন্মধ্যে শমিত্যানন্দের সহিত অভেদ শরীর প্রীবিশবরপ- 


৷ 


॥. 


শ্বীধান মায়াপুরে ৯৩ 


যিনি শ্রীনিনাইয়ের অগ্রজরূপী গৌরসেবার জন্য অগ্ৰেই 
জন্মগ্রহণ. করিরা শ্রীগৌরনুন্দরের  কীর্ভ-প্রচার-কীযোর 
ক্ষেরুসংক্গার-কার্যো অগ্রণী হইয়া আসিরাছিলেন, তিনি 
ন্লাসদ্বৈত আচার্ধাকে পাইয়া তাহার প্রধান সহারবরূপে তাহার 
গৌর সেবার সঙ্গী করিয়া লইলেন । সর্বক্ষণ তাহার নিকট ইষ্ট 
গোষ্ঠী ; জীব উদ্ধারের উপার ও জীবের মঙ্গল-চিন্তা-দ্বারা জীব- 
সত্তার উপর প্রবলভাবে শুদ্ধিকাধ্য আরম্ভ করিলেন। জীবের 
এই মঙ্গলময় বন্ধুর কাৰ্য্য আর কেহই বুঝিলেন না। আরম্ভ 
করিলেন_উপাদান কারণের মালিক ও নিমিত্ত কারণের 
মালিক শ্রীঅদ্দৈতাচার্ধ্য € প্্রীবিশ্বরূপ ; উভরেরই জীবসন্তার উপর 
এক্তার তাহাদের প্রথম অনুষ্ঠান হইল 'সদ্দিনীর উপর সম্বিতের 
প্রভাব বিস্তার” তাই সর্ধরশাস্দ্রের কৃষ্ণভক্তিময় ব্যাখ্যা। শ্রীবিশ্ব- 
রূপের সৰ্ব্বশাস্ত্ৰের কৃষ্ণভক্তি-সার ব্যাখ্যা শুনিয়া আচাধা পূজা 
ছাড়িয়াও বিশ্বরূপকে কোলে করিয়া! হুঙ্কার ও নৃত্য আরম্ভ 
করিলেন এবং বলিলেন ‘পাইলাম, পাইলাম” আনার প্রভুর 
সেবার সহায়করূপে বিশ্বরূপকে পাইলাম । সকল ভক্তেরই 
শ্রীবিশ্বরূপ প্রাণস্বরূপ হইলেন | শ্রীনিমাইও আর গুহে 
থাকিতে পারেন নাং নিজ-কাধোর বিস্তার, প্রভাব ও গতি- 
বিধির মূলস্থানে ছুটিয়া আসিতে চান। ছল পাইলেন, মায়ের 
আঁদেশ,“মা বলিলেন নিমাই তোমার ভাই বিশ্বরূপকে 
ডাকিয়া আন, রন্ধন হইয়াছে!” তিনিও আসিবার জন্য বাস্ত। 
ভগবান ভক্তের প্রবল আকর্ষণে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া 
আ্ীঅদ্বিতে সভায়-আসিয়া দেখিলেন_-ভক্তগণ বিহ্বল হইয় 


৯৪ প্রীমদ্ৈতাচার্য্যের চরিতনুধা 


তাহারই কার্ধ্য করিতেছেন । সেই মঙ্গলময় কার্যে সবার প্রতি 
শুভনুষ্টিপাত করিয়া পুরক্কার-স্বরূপে-_নিজ নিরূপম লাবণ্যসীম। 
কোটীচন্দ্রবিনিন্দিত প্দনখশোভা বিস্তার করিয়া তক্তগণের 
চিন্তাকর্ষণ করিলেন। ভক্তগণ সেই কৃপা লাভ করিয়া 
প্রীভগবন্ধর্ণনে মহাযোগীগণের  সনাধিতিরক্কারী প্রেমবিকাশ- 
রূপ স্তন্ত-নামক সান্তিক ভাবে বিহ্বল হইলেন। ধন্য প্রভু ও 
ধন্য ভক্ত-বিনাঁঅনুভকেগ ব্ৰহ্মার ছুল্লভ ভাব অনায়াসেই 
লাভ করিলেন। ইহা শুদ্ধচিন্ত ভক্তের প্রতি, পরাঁকাষ্ঠা 
ভগবংপ্রকাশের অসমোদ্ধ প্রাভাব। কিন্তু অপরাধ-আবৃত 








অভক্তের প্রতি এত বড় শক্তিও অপ্রকাশিত ও অব্যক্ত। | 


কেবল ভক্তের প্রতি এই প্রভাব স্বব্যক্ত। ভক্তসংঘে কৃপা 


করিহা প্রভু অগ্রজকে লইয়া, চলিতেন। শ্রীঅদ্বৈত ভাবিলেন ৷ 
_এই নিমাই কোন বস্তু! মায়াবীশ আমাকেও মুগ্ধ করিয়া 





পূজা, ছাড়াইয়া, কৃষ্ণকেও ভুলাইয়া' দিতেছে! এ বুঝি: কৃষ্ণেরই 
অধিকতর মাধুধা-পরাকান্ঠা-প্রকাশ:--উদার-বিগহ । 
কিছুদিনে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া চলিয়া, গেলেন.। তাহার 





আসিয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণের হৃদয় বিদীৰ্ণ হইল) 
বাহার কৃপায়, নিনাইরের, সেই, অসমোর্দ, কারণ্যমরী রূপলাবণ্য 


দর্শন সুশ্ভ হইয়াছিল, তাহাও আর তত সহজে সম্ভবপর 


হইতেছে ন| ৷ ধন্য কুপাময় বিশ্বৰূপ ॥ কিন্তু নিজ হলৰ] 
বিএহব্যথা ভক্তগণকে, অন্ত প্রকারে শান্তনা, দিলেন__তাহা: 


তন্ত্ঞান।  তৰ্বজ্ঞান-দ্বার| কর্ম্ম-কাস ছিন্ন: হয়৷ বটে, কিন্তু 





শ্রীধান মায়াপুরে ৯৫ 


ভক্তগ্রাণে প্রেমাভাব পুরণ করিতে পারে না। তাই ভক্তগণ 
ভাবিলেন বিশ্বরূপ যখন আদৰ্শ পথ প্রদর্শন করিলেন, আমরাও 
সেই পথ অনুসরণ করিয়া বিশ্বরূপের আনুগতা করিব । 
তাহার উপর আবার পাষণ্ডীর বাকা-জবালা ভক্তগণকে বাধিত 
করিতে লাগিল ৷ তখন ন্ীঅমদ্বৈতাচাৰ্য্য ভক্তগণকে বলিলেন, = 
আমি হৃদয়ে আর এক নহা-ভরসা ও উৎসাহময়ী সান্তনা 
পাইতেছি। তাহা যদি আনি শুদ্ধ কৃষ্ণদাস হই, তবে নিশ্চয়ই 
সফল হইবে,__তোমরা সকলে কুঞ্চনাম গান কর, কুঝ্নাম ও 
কৃষ্ণ অভিন্ন, কৃঝ্চকীর্তন-কফলে শ্রীকৃষ্ণ সহরই প্রকাশিত 
হইবেন। ব্ৰহ্মা, শুক, প্ৰহ্নাদাদির ও দুল ভ কৃষ 
ভৃত্যেরও সুলভ হইবে। আচার্যোর অমৃতসরী ভরসাময়ী 
সান্তনা বাক্যে আচাৰ্য্যান্লগত্যে ভক্তগণ সর্বক্ষণ কৃষ্ণ কীৰ্ত্তন 
করিতে লাগিলেন ৷ 

বিকাল হইলেই ভাগবতগণ শ্রীঅদ্বৈতচার্ধোর সভায় 
মিলিত হইয়া কৃষ্ণকীর্তন আর্ত করেন, যেই মাত্র মুকুন্দ 
কষ্চগীত গান করেন, তংক্ষণাৎ ভাগবতগণ মহাপ্রেমবিকারে-_ 
কেহ হাসেন, কেহ কাঁন্দেন, কেহ গড়াগড়ি দেন, কেহ হুঙ্কার 
করেন, কেহ মালসাট, মারেন, কেহ মুকুন্দের ছুই পায়ে গিয়া 
ধরেন-এই প্রকার পরমানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন। 
পাষণ্ডীগণ কীর্তন শুনিয়া নানাপ্রকার ঠাট্রা-বিদ্রপ করে ও 
বৈষ্ণব দেখিলে নানা প্রকার কুবচন বলে। তাহাতে বৈষ্বগণ 
মহা দুঃখ পাইতে লাগিলেন। ভাগবতগণ পাষণ্ডীর ব্যবহার 
আচাধ্যের নিকট বলিলে আচার্য্য ক্রোধে রুদ্র অবতার হইয়া 


প্রেম ভক্তের 


টি প্রীঅদৈতাচার্যোর চরিতমুধা 


হুঙ্কার করিয়া বলেন--“পাবন্তী সকলকে সংহার করিব । আমার | 
চক্রধর প্রভু সত্বর আসিতেছেন, তখন এই নদীয়ার কি হয় 
দেখিতে পাইবে । যদি আনার প্রভু একৃঞ্চকে সকলের নয়ন- 
গোচর করাইতে পারি, তবেই আমার অদ্বৈত-নানের সার্থকতা। 
কিছু অলপদিন একটু সহা করিয়া থাক। তোমরা সকলেই | 
শ্রীকঞ্চের অনুভাব দেখিতে পাইবে ।” ভাঁগবতগণ আচার্যের 
প্রবোধবাকো দুঃখ ভুলিয়া কৃষ্ণ-কীর্তন করিতে লাগিলেন। 
সকলেই আচার্যের সহিত কৃঞ্চ-কীৰ্ভ্তনে মন্ত হইলেন | 

প্রভু বিগ্ভাবিলাসে শচীমাতার আনন্দ বিধান করিতেছেন। 
কেহই নিজ প্রভুকে টিন না। হেন কালে কৃষ্-রসে 
পরম-বিহ্বল, কৃষ্ণের একান্ত অভিপ্রির, অভিদয়ানয় শ্রীঈখ্বর | 
পুরী অতি অলক্ষিত বেশে শ্রীঅদ্বৈত-মন্দিরে আসিয়া উঠিলেন। | 
তাহার বেশভূবা দেখিয়া কেহ তাহাকে চিনিতে পারেন না। ৷ 
আচাৰ্য সেবা-নগ্ন আছেন, তাহার সম্মুখে বাইরা অতি সঙ্কুচিত ৷ 
হইয়া বসিয়| রহিলেন। কেহ না চিনিলেও বৈষ্ণবে বৈষ্ণবের 
তেজ বুঝিতে পারেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি 
কে? আপনাকে দেখিয়া মনে হইতেছে আপনি বৈষ্ণব", 
সন্ন্নাসী। ইঈশ্বরপুরী বলিলেন “আমি শুদ্রাধম, আপনার | 
শ্রীচরণ-দর্শনে আসির়াছি।” ভাব বুঝিরা শ্রীমুকুন্দ অতি: 
প্রেমেরসহিত শ্রীকৃষ্ণের এক লীলা-ুচক গান ধরিলেন। ৷ 
শ্রাঈশ্বরপুরী শুনিবানাত্র ভূমিতে মুজ্ছিত হইয়া পড়িলেন_- ৷ 
অবিরাম চক্ষে অগ্রধারা বহিতে লাগিল, ক্রমেই সেই ধারা 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। “আড়াতাড়ি ' আচাৰ্য্য যাইয়া: 





প্রীধান নীরাপুর ৯৭ 





তাঁহাকে নিজ-কোলে করিয়া তুলিয়া তাহার অশ্রধারায় অঙ্গ- 
পিক্ত করিলৈন। পুনঃ পুনঃ প্রেনের বিকাশ বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল, মুকুন্দও সন্তোবে উস্চ করিয়া শ্লোক পড়িতে 
লাগিলেন । তাহার প্রেমের অভ্ত-বিকার-্দশনে ভাগবতগণ 
প্রচুর আনন্দিত হইলেন। সকলেই ভাবিলেন- সেই প্রেম ত’ 
যথায়-তথায় প্রকাশ পার না| শেষে বুঝলেন-ইনি প্রেম- 
কল্পতরুর প্রথম অন্কুর শ্রীল নাধবেন্দ্রবুরীর শিষ্য আ্ৰীঙ্গশ্বর- 
পুরী। এইভাবে তিনি নবদ্বীপে গুপ্রভাবে থাকিলেন । তথায় 
মহাপ্রভুর সহিত পরিচয় হইল । কিছুদিন পরে মহাপ্রভু গয়া 
গিরা শ্রাঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষ-মন্্ব গ্রহণের অভিনর করিরা 
গুরু-করণের আবশ্যকতা আচরণ ছারা প্রচার করিলেন । 
গয়া হইতে ফিরিয়া মহাপ্রভুর প্রেমাবেশে সঙ্গীর্ভন আরস্ত 
| করিলেন । প্রেমের লক্ষণ সকল তাহার চরিত্রে অসাধারপ- 
ভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল। “ভক্তগণ মহাপ্রভুর উক্ত 
প্রেম-লক্ষণ দেখিরা আচার্যের নিকট মহানন্দে বলিতে 
লাগিলেন। ভক্তিযোগ-প্রভাবে মহাবল আচার্য প্রভুর 
অবতার সম্বন্ধে সকলই জানিরাও যেন কিছুই জানেন না 
এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন । একদিন আচার্য্য পরম- 
আবিষ্ট হইয়া কহিছে লাগিলেন “ভক্তগণ ! আজ এক অপুর্ব 
স্বপন দেখিয়াছি _'গীতার একটী শ্লোকের ভক্তিপর অর্থ নিশ্চয় 
করিতে না পারিয়া এ হইয়া উপবাস করিরা শুইয়াছিলাম ৷’ 
কথোরাত্রে দেখিলাম_-পরম-রূপবান্, পরম-কারুণিক একব্যক্তি 
সুমধুর বাণীতে আমাকে জাগাইরা বলিলেন- ‘তোমার গীতার 


OO: 
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এই গ্লোকের অর্থ এইপ্রকার হইবে। তুমি দুঃখ ছ ছাড়িয়া ভোজন 
কর এবং আমাকে পুজা কর। শুধু এই শ্লোকের অর্থ নহে, 
সমস্ত আভিলাবিত EA পাইবে । আর দুঃখ নাই। তুমি যে 
সঙ্কল্প করিয়া উপবাস, আরাধনা ও কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছ। 
ধাহাকে আনিতে দ্বইবাহু তুলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ--আজ 
সে প্রভু বিদিত হইলেন। সকল দেশে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে 
অনুক্ষণ কৃঞ্ণ-কীৰ্ত্তন হইবে । ব্ৰহ্মাদির ছুল্লভি ভক্তিযৌগ এই 
প্রীবাসের বাড়ীতে সকল বৈঞ্ণবগণ অনুক্ষণ অনুভব করিবেন। 
_ আমি এক্ষণে চলিলাম, তোমার ভোজনকালে পুনরায় 
আসিব ।” তৎক্ষণাৎ চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি,_ এই বিশ্বস্তর। 
দেখিবা মাত্র অদৃশ্য হইলেন। কখন কাহার নিকট প্রভু কি 
ভাবে প্রকাশিত হইয়া কৃপা করেন, তাহা বুঝা যায় না। পূর্বে 
বিশ্বক্ূপকে আগার সভায় ডাকিতে আসিয়া আমীর চিন্তবৃত্তি 
হরণ করিয়াছিলেন । ইনি সৰ্ব্বগুণে, সৰ্ব্ব-বিষয়ে, সর্বশ্রেষ্ঠ 
সকলে নিলিরা কীৰ্ত্তন কর--সকল সংসার সংকীর্তনে মন্ত 
হউক। যদি সত্য সত্যই বিশ্বস্তর আমার প্রভু হন,- তবে 
নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিতে এখানে আসিবেন। 

অদ্বৈতৈর আশা কি কখনও অপূর্ণ থাকিতে পারে? অন্ন 
দিনের মধ্যেই বিশ্বস্তর গদাধরকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈত-ভবনে ৷ 
গেলেন ৷ দেখিলেন- আচাৰ্য্য জল-তুলসী দিয়! কৃষ্ণের পুজা 
করিতেছেন; ছুই হস্ত আশ্ষালন করিয়া ‘হরি হি, 
বলিতেছেন ; ক্ষণে হাসিতেছেন, ক্ষণে কীদিতেছেন, কখনও 
বা মদমন্ত সিংহের ন্যায় হুঙ্কার করিতেছেন; তাহার বাহজ্ঞান 
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নিনুপ্ত।  আচার্যের প্রেমচেষ্টা দেখিয়া প্রভু মূচ্ছিত 
হইয়া পৃথিবীতে পড়িলেন।  ভক্তিযোগে মহাবল আচাধ্য 
“এই মোর প্রাণ নাথ’ বণিয়া জানিতে পারিলেন। মনে মনে 
ভাবিলেন, আমার প্রভু বিশ্বস্তর  প্রচ্ছন্নাবতার-দ্ূপে 
আব্মগোপন-পুর্বক যেমন বঞ্চনা করিতেছেন, আমিও তদ্রপ 
তাহার এই বৰ্ত্তমান অন্তর্শার অবস্থানের সুষোগ- 
গ্রহণপবর্ক তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার উপর ডাকাতি 
বা লুন ( প্রকাশ্যে পুজা করিয়া তাহার ভগবৎপারতম্য 
প্রকাশ) করিব। সমর বুঝিয়া আচার্য্য সর্ধব-পুজা-সজ্জ লইয়া 
নামিয়া আসিয়া পান্ত, অর্থ, গন্ধ, পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া 
পুনঃ পুনঃ “নমো ব্ৰহ্মণ্যদেবায় গোব্রাঙ্গণহিতার চ। জগদ্ধিতায় 
কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।৮- এই কুকের প্রণামমন্ত্রে 
প্রণাম করিতে করিতে আপন প্রভুকে চিনিরা কীদিতে 
লাগিলেন ৷ অশ্র-জলে তাহার চরণ বৌত করিয়া পদতলে দণ্ডায়মান 
হইলেন। তখন গদাধর হাসিয়া বলিলেন,_“আপনি 
মহাতেজীয়ান্‌ ভগবদবতার ও সর্ব্ববিষয়ে প্রবীন হইয়া এই 
বালক বিশ্বস্তরকে এরূপ পুজা করা উচিত হইতেছে না--বলিয়| 
জিহবা কানড়াইলেন।”  আচাধ্য গদাধর-বাক্যে হাসিয়া 
বলিলেন--“গদাধর ! এই বালককে কথোদিনে জানিতে 
পারিবে?” এই কথায় গদাধর বড় বিস্মিত হইয়া 
ভাবিলেন, আচার্যোর বাক্যে বুঝা গেল--ইনি ভগবান্‌ 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিশ্বস্তর কিছুক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া 
দেখিলেন আচাৰ্য্য আবিষ্ট হইয়া আছেন, তাহার বাহাস্মৃতি 
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নাই। তখন আন্রমঙ্ষোপনার্থে আচার্যের স্তুতি আর্ত 
করিলেন | “আদৈতেরে স্তুতি করে" যুড়ি’ দুই কর ॥ নমস্কার 
করি’ তার পদধলি লয়। আপনার দেহ প্রভু তারে নিবেদয়॥ 
“অনুগ্রহ তুমি মোরে কর’ মহাশয়! তোনারে সে আমি, - 
হেন জানিহ নিশ্চয় ॥ ধন্য হইলাঙ আমি দেখিয়া তোমারে। 
তুমি কূপ! করিলে সে কৃষ্ণনাম ক্ষুরে’ ॥ তুমি সে করিতে পার" 
ভববন্ধ নাশ । তোগার হৃদয়ে কুষ্ণ সর্বদা পাকার ৷)  নিজ্জ- 
ভক্তে বাড়াইতে ঠাকুর সে জানে। যেন করে’ ভক্ত, তেন 
করেন আপনে ॥ মনে বলে অদ্বৈত,_“কি কর’ ভারি-ভূরি 
চোরের উপরে আগে করিয়াছি চুরি॥” হাসিয়া অদ্বৈত কিছু 
করিল! উত্তর। “সবা হৈতে তুমি মোর বড়, বিশ্বস্তর! 


কৃষ্ণকথা কৌতুকে থাকিব এই ঠাঁই । নিরন্তর তোমা যেন | 





দেখিবারে পাই ৷৷  সর্ধ-বষ্চবের ইচ্ছা- তোমারে দেখিতে 
তোমার সহিত কৃষ্ণ কীৰ্ত্তন করিতে ॥” অদ্বৈতৈর বাক্য শুনি' 
পরম-হরিবে। স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ-বাঁসে ॥ জানিলা 
অদ্বৈত, হৈণ প্রভুর প্রকাশ । পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর- 
বাস॥ “সত্য যদি প্রভু হয়, মুই হও দাস। তবে মোরে 
বান্ধিয়া আনিবে নিজ-পাঁশ | ( চেঃ ভাঃ মঃ ২১৪৪-১৫৬ )॥ 





শ্রীনিতানন্দ আসির। প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন! 


একদিন প্রভু শ্রীনিত্যানন্দতন্ব প্রকাশার্থে শ্রীবাস-অঙ্গণে 
শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস দিবসে বিঞু-খট্রায় বসিয়া আদেশ 
করিলেন--বলরাম স্তুতি পাঠ কর।? চারিদিকে ভক্তগণ বাম 


স্তুতি পড়িতেছেন। প্রভু অনুক্ষণ নাড়া, নাড়া বলিয়া মস্তক 
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| [লাইতেছেন। সকলে বলিলেন- প্রভু, নাড়া কে? প্রভু 
| বলিলেন যাহার জষ্কারে আমি আসিয়াছি, বাহাকে অদ্বৈত- 
[আচার্য্য বল, আগার এই অবতার ধীহার জন্য। আমারে 
[বকু্ঠ হইতে আনিয়া নিশ্চিন্তে হরিদাসকে লইয়া শাস্তিপুৱে 
[বসিয়া আছে। ফঙ্কীর্তন-আরস্তে আমার অবতার। আমি 
৷ ঘরে ঘরে কর্ন প্রচার করিব। বি্ঠা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার 
! মদে আমার ভক্তের চরণে যাহার অপরাধ আছে, সেই 
[অধনগণকে প্রেমঘোগ দিব না ৷ এতঘদ্যাতিরিক্ত সকলকে 
ব্ধাদিরও দুর্লভ প্রেম বিতরণ করিব ৷ 

) একদা মহাপ্রভু ঈশ্বরাবেশে শ্রীবাসের ভ্রাতা রানাইকে আজ্ঞা 
[করিলেন”_রামাই ! তুমি শীপ্র শান্তিপুরে বাও। আচাধাকে 
আমার প্রকাশের কথা বলিবে ও নিজ্ঞনে নিতানন্দের 
আগমন বাৰ্ত্তা বলিবে। তাহাকে আমাৰ পুজার সৰ্ব্ব উপহার- 
সহ সত্বর সন্ত্রীকে আসিতে বলিবে ৷’ - রামাই শাস্তিপুৱে 
যাইয়| আচার্য্যের নিকট পৌ'ছিবামাত্রই আচাৰ্য্য কহিলেন,-_ 
প্রভু বুৰি আমাকে ভাকিতেছেন } ৰামাই করযোড়ে প্রভুর 
(আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। প্রভুর আদেশ শুনিয়া আচাধা 
আনন্দে মূৰ্চ্ছিত হইলেন। ক্ষণেকে বাহ্য পাইবা হুঙ্কার কাররা 
বলিতে লাঁগিলেন,-‘আমার প্রভুকে আনিলাম, আমাকে 
কূপ! করিতে আনিলাম আমাকে কৃপা করিতে প্রভু আমার 
বৈকু& হইতে আসিয়াছেন” বলিয়া পুনঃ মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। তখন ক্ষণেকে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুজার সামগ্রী 
সংগ্রহ করিয়া সত্বর প্রভুপাদপদ্ম-মিলনে ব্যাকুল হইয়া 
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চলিলেন।  রামাইকে বলিলেন_-“তিনি যদি আমার £ 


হ’ন, তবে নিজ এশ্বর্ধা দেখাইবেন এবং আমার মাচ 
* * ৷ 


ভ্রীচরণ অর্গণ করিবেন। ইহা সত্য বলিলাম। রাম! 


মা 


তখন আচাধ্য রামাইকে বলিলেন,তুমি প্রভুকে বলিরে 


র্‌ 


কহিলেন, “আমার সৌভাগ্য হইলে দেখিতে 
| 


আচার্য্য আসিলেন ন!। দেখি প্রভু আমায় কি বলেন: দা 
নন্দন আচাধোর বাড়াতে যাইয়া গোপনে থাকিব |” বল 
মহাবিপদে পড়িলেন। মহাপ্রভুর নিকট মিথ্যা বলিকে। 
না আচার্ধোর আদেশ লঙ্ঘন করিবেন? এত চিন্তায় কচি 
হইয়া প্রভুর শরণাগত হইলেন।  সর্ব্বদ্ঞ-শিরোমণি গড 
রানাইকে দেখিবামাত্র বলিলেন,_“নাড়া আমাকে গরু 
করিতে তোনাকে পাঠাইয়াছে। নাড়া আমাকে জানি 
সর্বদা আনার প্রকাশার্থে নানী কৌশল করিতেছে। | 
আচাধ্যের ঘরে থাকিয়া তোমাকে পাঠাইয়াছে। তুমি দা 
এখানে ডাকিয়া আন ৷”  রামাই মহানন্দে নন্দন-আচাৰ্ম ৷ 
গৃহে যাইয়া প্রভুর আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। বাঞ্ছাক্য। 
প্রভুর কৃপাদেশ পাইয়| আচার্য সত্বর পুজাদ্রব্যসহ এ 
স্থানে যাইয়া দূর হইতে দণ্ডবং করিয়া স্তব পাঠ করিতে করি: 
সম্মুখে যাইয়া নিখিল-বহ্মাণ্ডের অপরূপ বেশ দেখিলেন। 

“জিনিয়া কন্দর্পকোটি লাবণ্য সুন্দর । জ্যোতিৰ্ম্ময় ক. 
সুন্দর কলেবর ॥ প্রসন্নবদন কোটিচন্দ্রের ঠাকুর। অন্ধ 
প্রতি যেন সদয় প্রচুর ॥ ছুই বাহু দিব্য কনকের স্তম্ভ মি 
তহি' দিব্য আভরণ রত্রের খিচনি ৷৷ জ্রীবৎস, বৌ 
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হামণি শোভে বক্ষে। মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মাল! দেখে ॥ 
কাটি মহানর্যা জিনি’ তেজে নাহি অন্ত । পাদপদ্মে রমা, 
রর ধরয়ে অনন্ত ॥ কিবা নখ, কিবা মণি না পাবে চিনিতে। 
রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে ॥ কিবা প্রভু, কিবা গণ, 
কিবা অলঙ্কার । জ্যোতিৰ্ম্ময় বই কিছু নাহি দেখে আৱর ৷৷ 
দখে পড়িয়াছে চারি-পঞ্চ ছয়-মুখ। মহাভয়ে স্তুতি করে 
নারদাদি-শুক ॥ অকরবাহন-রথ এক বরাঙ্গনা। দণগুপরণামে 
তাছে যেন গঙ্গাসমা॥ তবে দেখে._স্ততি করে সহজবদন | 
ঠারিদিকে দেখে জ্যোতির্ময় দেবগণ ৷৷ উলটি, আচার্য্য দেখে 
চরণের তলে । সহস্র সহস্ৰ দেব পড়ি” 'কৃষ্ণ' বলে ৷৷ যে পুজার 
সময়ে যে দেব ধ্যান করে। তাহা দেখে চারিদিগে চরণের 
তলে ॥ দেখিয়া সঙ্গমে দণ্ড পরণাম ছাড়ি'। উঠিলা অদ্বৈত-- 
অন্ত দেখি’ বড়ি ৷ দেখে শত ফণাধর মহানাগগণ। 
ট্্ধবাহু স্তুতি করে তুলি’ সব ফণ॥ অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে 
দিব্য থ। গজ-হংস-অশ্বে নিরোধিল বারুপথ॥ কোটি 
কোটি নাগবধূ সজল-নরনে। কৃষ্ণ বলি’ স্তুতি করে দেখে 
বিদ্যমানে ॥ ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে | 
দেখে পড়িয়াছে মহা-ধবিষগণ পাশে ॥ মহা-ঠাকুৱাল দেখি! 
পাইল সংভ্ৰম। পতি-পত্নমী কিছু বলিবার নহে ক্ষম॥ 
পরম-সদয়-মতি প্রভু বিশ্বস্তর। চাহিয়া অদ্বৈত-প্রতি করিলা 
উত্তর ॥ “তোমার সংস্কল্প লাগি’ অবতীর্ণ আমি। বিস্তর 
আমার আরাধনা কৈলে তুমি॥ শুতিয়া আছিলু ক্ষীরসাগর- 
ভিতরে । নিদ্রীভঙ্গ হইল মোর তোমার হুঙ্কারে ॥ দেখিয়া 





নর 


রে 
না 
< 


জীবের দুঃখ না পারি সহিতে। আমারে আ | 
জীব উদ্ধারিতে॥ যতেক দেখিলে চতুপ্পিকে মোর £! 
সবার হইল জন্ম তোমার কারণ ॥ যে বৈধব দেখিতে ব্রঈ 
ভাবে মনে! তোমা! হৈতে তাহা দেখিবেক সৰ্ব্বজন, 


নী 


এতেক প্রভুর বাকা অদ্বৈত শুনিয়া। উদ্ধবাহু করি কা; 
সঙ্গীক হইয়া ॥ “আজি সে সফল মোর দিন পরাণ 
আজি সে সকল হৈল যত অভিলাব ॥ আজি দে! 


১০৪ পরঅনৈতাচার্যের চরিতনুধা 
| 
| 
| 
[ 
| 


জন্মকণ্ম সকল সফল । সাক্ষাতে দেখিলু" তোর ঢঃ 
যুগল ৷৷ ঘোবে মাত্র চারি বেদে, যারে নাহি দেখে। ঢ 
তুমি মোর লাগি’ হৈলা পরতেকে ॥ মোর কিছু শক্তি না না 
তোমার করুণা। তোম! বই জীব উদ্ধারিব কোন্‌ জন|৷৷ 
বলিতে বলিতে প্রেমে ভামেন আচার্য্য | প্রভুবলে = ‘আম 
পূজার কর কাধা॥” পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরি] 
চৈতন্যচরণ পূজে অশেব বিশেষে ॥ প্রথমে চরণ ধুই' বি 
জগে । শেখে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে ॥ চন্দনে ডুবা 
দিবা তুলসীমঞ্জরী। অর্থ্যের সহিত দিল| চরণ-উপরি॥ গ 
পুষ্প, ধূপ, দীপ, পঞ্চ উপাচারে। পুজা করে প্রেমজলে ৪ 
অঞ্ৰৰারে ॥  পঞ্চশিখা জ্বালি? পুনঃ করেন বন্দন৷। শে 
'জরজর়স্ধ্বনি করয়ে ঘোষণা ॥ করিয়া চরণপুজা! ষোড়ঃ 
পচারে। আরবার দিলা মাল্য-বস্ৰ-অলঙ্কারে ॥ শা্তষ্ট্যে গু 
করি’ পটল-বিধানে। এই শ্লোক পড়ি’ করে দণ্ড-পরণা৷ 
"নমো ন্মণ্যদেবার গো্রক্মাগহিতার চ। জগদ্বিতায় বৃষ 
গোবিন্দায় নমো নমঃ ৮ এই শ্লোক পড়ি’ আগে নম, 





শা, 
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শেষে স্তুতি করে নানাশাঙু-অন্থুসারি' ॥ জয় জয় 


করি?। তি 

সর্দ-প্রাণনাথ বিশ্বন্তর | জা জর গৌরচন্দ্র করুণাসাগর ৷ 
জয় জয় ভকতবচন-সত্যকারী। জর জয় মহাপ্রভু মহা- 
অবতারা॥ জর জয় সিদ্ধুম্থত| রপ-মনোরম। জয় জয় 
প্রীবংস-কৌপ্তভ-বিভূখণ ॥ জয় জর “হরে-কুষ্ণ-মন্থ্ের প্রকাশ । 


জর জর নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস॥ জর জর মহাপ্রভু অনন্ত- 
শরন। জর জর জর সব্বজীবের শরণ॥ তুমি বিষ্ণু, তুমি 
কৃষ্ণ তুনি নারারণ | তুনি মৎস্য, তুমি কুৰ্ম্ম, তুমি সনাতন ॥ 
তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন। তুমি কর যুগে যুগে 
বেদের পালন। তুমি রক্ষকুল-হন্তা জানকী-জীবন। তুমি 


শ 


গুহ বরদাতা, অহল্যা-নোচন ॥ তুনি সে প্রহ্নাদ-লাগি’ ‘কৈলে 


অবতার । হিরণ্য বধিয়া ‘নর্লসিংহ'-নান যার ৷৷ সৰ্ব্বদেব- 
চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ। তুমি সে ভোজন কর নীলাচল- 
মাঝ ॥। তোমারে সে চারিবেদে বুলে অম্বেষিয়া। তুমি 
এথা আসি’ রহিরাছ, লুকাইয়া॥ লুকাইতে বড় প্রভু 
তুমি মহাবীর । ভক্তজনে তোমা ধরি’ করয়ে বাহির ৷৷ 
সন্বীর্তন-আরন্তে তোমার-অবতার। অনন্ত ত্রহ্মাণ্ডে তোমা 
বই নাহি আর। এই তোর ছুইখানি চরণ-কমল। ইহার 
সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল ৷ এই সে চরণ রমা সেবে 
একমনে । ইহার সে যশ গার সহস্ৰবদনে।। এই সে চরণ 
ব্ৰহ্মা পুজরে সদায় । শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণে ইহার যশ গায়॥ 
সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে । বলি-শির ধন্য হৈল 
ইহার অর্পণে॥ এই সে চরণ হৈতে গঙ্কা-অবতার । শঙ্কর 


ধরিল গিরে মহাবেগ বার ॥ কোটি বৃহস্পতি জিনি’ অদৈছে 
বুদ্ধি। ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি॥ বর্ধিতে চরণ 
ভাসে নয়নের জলে। পড়িল দীঘল হই চরে | 
তলে ৷৷ সৰ্ব্বভূত অন্তধ্যানী শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়। চরণ তুলি৷ 
দিল! অদ্বৈত-মাথায়। চরণ অর্পণ শিরে করিলা যখন। জঃ 
জয়’ মহাধ্বনি হইল তখন ॥ অপূৰ্ব্ব দেখিয়া সবে হইল বিশ্ব; 
“হরি, হরি" বলি’ সবে করে কোলাহল ৷৷ গড়াগড়ি যায় কেহ 
মালসাট মারে। কারো গলা ধরি’ কেহ কান্দে উচ্চৈ্বরে। 
সন্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণমনোরথ। পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব ৷ 
অভিমত ৷৷ অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈল! প্রভু বিশ্বস্তর ৷ “আরে | 
নাড়া! আমার কীৰ্ত্তনে নৃত্য কর ।।” ৷ 


১০৬ ্লীঅদৈতাচার্যের চরিতনুধ। 
} 
| 


(চেঃ ভাঃ মঃ ৬৷৭৫- -১৩৯) | 
শ্রীটচৈতগ্যদেবের বাক্যে ও নীঅদ্বৈতাচাৰ্য্যের স্তবে গ্ৰীমন্মহা" 
প্রভু যে সর্ব্ব-অবতারের অবতারী ও সর্ব্বাংশী, তাহাতে স্ব 
স্তবই সম্ভব এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্পষ্টভ 
পরিক্ষুট হইয়াছে। | 
শ্রীঅদৈতাচাৰ্য্যপ্ৰভু মহাপ্রভুর প্রেমময় আদেশ ও প্রেম! 
লাভ করিয়া নানা ভাব-ভঙ্গীতে প্রেমের বিকার এ [দর্শন করিতে! 
লাগিলেন। ইহা জাগতিক তৌর্ধ্যত্রিকরূপ কামোন তার 
ধত্য নহে | অপ্রাকৃত প্রেমের বিকার স্বভাব প্রকাশিত: 
হইতে লাগিল, কিন্তু শেষে তাহার স্থায়ীভাব রতি যে দাত 
তাহাতে স্থিতি হইতে লাগিল। কিন্তু তঁ তাহার নৃত্যে অপ্রা 
প্রেনবিলাস বৈচিত্রের নানা প্রকার অবস্থা ও ভাব স্বৱ্পশক্তি 
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আবেশে প্রকটিত হইতে লাগিল । শেবে শ্রীনিত্যানন্দ-হ্বরূপের 
নিকট যাইয়া তাহার গ্রীনিত্যানন্দ প্রভুসহ অভিন্নভাবও রসের 
একতা সম্পাদন করিলেন । 

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের বিচার-ভেদজনিত পরস্পরের 
উক্তি শুনিয়া ধাহারা তাহাদিগের মধ্যে ভেদ কল্পনা করেন, 
চিন্তার অতীত বন্ত-সন্বন্ধে তাহাদের সেইরূপ ধারণা করা 
কর্তব্য নহে । ভগবানের বিচিত্র লীলা সকলের বোধগম্য নহে, 
উহা চিন্তার অতীত রাজ্যে অবস্থিত ৷ 

যেরূপ অনন্তদেব ভগবানে প্রীতিবিশিষ্ট এবং রদ্রদেব 
যেরূপ ভগবংসেবানিরত, এত দ্রভরের ভগবংগ্রীতি যেরূপ 
অনানান্তা, সেইরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রাঅদ্বৈতপ্রভুর শ্ত্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্যদেবের সেবাবিবয়ে অলৌকিক-গ্রীতি। শ্রীচৈতন্তের প্রীতি 
বিধানার্থ উভয়েই নিজ নিজ প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন 
আ্রীঘদ্বৈতাচাধ্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে কখন প্রভু বলেন, কখনও 
মাতালিরা বলেন! কখনও কোদল করেন কখন গালাগালি 
করেন ৷  শ্রীকৃঞ্চলীলা পোবণাৰ্থ একই বস্তু ছুই ঠাই প্রকটিত 
হইয়াছেন । যাহারা শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতৈর মধ্যে 
পরস্পরের স্ব-ব্ব-ভাবোচিত বাক্য বুঝিতে না পারিরা তাহাকে 

'কলহ' জ্ঞান করেন, তাহাদের একজনের পক্ষ গ্রহণ করিয়া 

অপর পক্ষের দোষ দর্শন করেন এবং এইরূপ বিচারে একর 
বন্দনা অপরের নিন্দা করিতে যান, তাহাদের সৰ্বনাশ উপস্থিত 
হর। 





হাপ্রভুর আদেশে আচার্যের নৃত্য বন্ধ হইল ৷ তখন 


১০৮ প্রীআদ্বৈতাচার্োর চরিত নুধা 


মহাপ্রভু নিজ গলায় মালা আঁচার্যাকে প্রদান করিয়া বণ 
প্রার্থনা করিতে বলিলেন। আচার্ধা বলিলেন, আমা: 
চিত্তের অভীষ্ট সমস্তই পাইয়াছি, সৰ্ব্ব অবতার-সহ অবতারীঃ 
অপ্রাকৃত-্বরপ দর্শন ও নল ৰি ননটে মৃত্য করিলাম, 
আর আগার চরমপ্রাপ্তির কিছু বাকি নাই 
শ্রীগৌর নুন্দর বলিলেন : - “তোমার টা মত্ত আনার এই, 
অবতার। এই অবতাঁবে আমি প্রত্যেকের গৃহে কুফবধ, ৷ 
কীৰ্ত্তন-প্ৰচার করিব। যাহাতে পুথিবীর সকল লোক আমার | 
প্রতি কৃতদ্ঞ হইয়া আমার যশোগানে নৃত্য করিবে। ব্্ 
হর-নারদাদি যে প্রেমের জন্য তপন্ডা করিয়। ৰ 
সেই ভক্তি আপামরে প্রদান করিয়া লোকের উপকার কৰিব৷” 
তখন শ্রীঅদ্বিত বলিলেন, উক্ত প্রেম যাহারা আযোগা! 
বলিয়া বিবেচিত: স্ত্রী, শদ্ৰ ও মুর্খাদি ভগবংসেবায় অনি | 
কাঁরীকেও বিতরণ করিতে হইবে । বিদ্যা, ধন, কুল ও তিস্তা 
মদে মত্ত অহঙ্কারী, মংসর ব্যক্তি তোমার ভক্তির স্বরূপ ৫ 
ক্রের মহিমা অবগত হইতে না পারিয়া সেই ভাগাহীন। 
জি ভগবন্তক্তকে ও তাহাদের পরমোচ্চ-লাভরূপা তি 
বাধা দের। সেই সকল পাপিষ্ঠ জগতের সকল শ্রেণীর ময়ে 
ভক্ত দর্শন করিয়া এবং অলৌকিবী ভক্তি দেখিয় 
মংসরতাবশে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরুক। আর যাহারা লোক! 
নিন্দিত, অবঙ্ঞাপুষ্ট চণ্ডালাদি নামধারণ করিয়া আনন্দ | 
প্রেমভক্তির পরিচয় প্রদান করেন, তাহাদিগের প্রবল বৃর্ভ 
দর্শনে মাৎসৰ্যাপর দাস্তিক-সম্প্রদায় অন্তর্দাহে দগ্ধ হট 





| 
ERE 


নীচৈতন্যোর প্রকাশ দৰ্শন ১০৯ 


পে 


সনদশি, 





আনি ইহা দেখিয়া আনন্দিত রি সবর্বজীববান্ধব, 
মহাবিফুর অবতারের মাংসর্ধা-দস্তের ও মদমন্ততার ভীষণ 
নিন্দ। ও আবজ্ঞাস্তচক  জীবকল্যাণময় প্রার্থনা সর্বন্ হৃদ, 
অহৈতুক কৃপানয় ভগবান শ্রীগৌরনুন্দর অনুমোদন করিলেন । 
ৃ ইহার সত্যতা জগতের লোকনিন্দিতসমাজের নিয়শ্রেণীর 
| বাক্তিগণ সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আজও লৌকিক বিচারে 
অনভিজ্ঞ মুখগিণ ভগবদ্ক্তি-প্রভাবে  পপ্ডিতগণকে 
বিষয়েই পরাজিত করিতে সমৰ্থ ।  কুকম্নবশে 
| উত্তত হইয়া শ্ীচৈতন্-কপার তাহাদের শে প্রকার সৰ্ব্ববিধয়ে 


১৬৩ 
শ্ৰেষ্ঠতা লাভ ঘটে, উহাই ভগবদন্ব গহের নিদর্শন ৷ শ্রীচৈভন্তা- 
দেবের গুণগান করিতে চগ্ডাল-প্রখ সকল মুর্খনীচ- 
সম্প্রদায় প্রভুর গুণগ্ৰাহী হইয়া নৃত্য করে। কিন্তু ভট্ট, মিশ- 





চক্ৰবৰ্তী প্রভৃতি পণ্ডিতাভিমানিগণ শ্রীচৈতন্য-নিন্দাই বৃঝিয়া 
রাখিয়াছেন। সেবা-বিমুখ বাক্তিগণ শাস্দনুহ পড়িয়া স্ব-দব 


মুর্খরতা প্রদৰ্শন-পূৰ্বক অন্তরে বিদ্াঁগর্ধে গবিবত হইলে 
কাহারও কাহারও বিগ্যালাভজনিত বুদ্ধিবন্তি বিনষ্ট হয়। 
শব্দগানকারিণী শুদ্ধাসরম্বতী জগতের ভাব-সমুহের প্রস্ততি ৷ 


তিনি শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈতৈর কথোপকথন-সকল অবগত আছেন 
সেই জগদীশ্বরী বাণী সেবোন্মুখ জনগণের জিহবায় বর্তমান! 
থাকিরা শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা কীৰ্তন করেন ৷ 

গ্রীচৈতন্যদেবের স্বরূপ ও কৃপা উপলব্ধি কৰিয়া ও তাহার 
ইচ্ছায় শ্রীঅদ্বৈতপ্ৰভু তাহার নিজেশ্বরীর সহিত আনন্দিত 
হইয়া তথায় কিছুদিন বাদ করিলেন। সেই হইতে মহা 


র্ঠি 
ৰ 


প্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিতনুধা 


১১০ 
ৰ: 


সর্ব-লীলার আচাৰ্যোর সেবার কথা উল্লিখিত হইয়া 


ৰ 


ES 


অভিষেক, সাতপ্রহরিয়া-ভাব, ভক্তদ্রব্যগ্রহণ ইত্যাদি ; 
লীলাতেই আচাৰ্য্য-সেবা বৰ্তমান । 

ভ্রীচৈতগ্যন্গলে বধিত আছে £--“নিজজন বুঝাবারে কট। 
যত কার্য্য। সংহতি করিয়া আদি অদ্ৈত-আচাৰ্য্য ৷ যাকে! 
কত সব সংহতি করিরা। দেবালয়ে যায় প্রভু আনন! 
হইয়া॥ নেতধটা পরিধান কান্ধেতে' কোদাল। নাঃ; 
সম্মাজ্জনী করি! সভার মিশাল ৷৷ সঙ্গের যতেক জন ধা 
সেই বেশ। হাতে বাট| কান্ধে কোদাল উভ বান্ধে কেশ।| 
দেবালর়-নাঞ্জনা করিতে যায় প্রভু। হেন অদভুত ৰখা 
নাহি শুনি কভু।৷ কৃষ্ণের হড্ডিপ হইয়া বুলে দ্বারে দ্বাে 
সকল বৈঞ্ণৰ নেলি" সম্মাৰ্জ্জন৷ করে।। এই মতে লোকণির| 


[0 





করায়ে ঠাকুর | ভজহ সকল লোক--যে হও চতুর ৷৷ ্‌ 
(চেঃ মঃ মঃ)। 
সাতগ্রহরিরাভাবে_ শ্রীমন্মহাগ্রতু আটাই কী 


গীতার ব্যাখ্যা শিক্ষাদান ও উপবাস-ভঙ্গের কথা বলিলেন ৷ 
এবং আর এক শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বাকি আছে, তাহ 
(গীঃ ১৩১৩) এই,-সর্বতঃ পানিপাদন্তৎ সৰ্ব্বতোংকি 
শিরোমুখম্‌। সৰ্ব্বত্ত শ্ৰুতিমল্লোকে সৰ্ব্বমাৰৃত্য তিষ্ঠতি।" 
অর্থাং-খাহার হস্ত, পদ, নেত্র, মস্তক, মুখ এবং কৰ্ণসমু 
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই পরমাত্মবস্ত নিখিল চরম 
স্বব-বন্ত আচ্ছাদিত করিয়! অবস্থিত রহিয়াছেন। উঃ 
গ্লোকের 'সব্বত” স্থানে ‘সৰ্ব্বত্ৰ হইবে । ৷ 


| { 
| 





শ্রীচৈতন্ের প্রকাশ দর্শন ১১১ 


০ নেন? 


নিরিবশেধবাদী “সর্ধতঃ” পাঠ রক্ষা করিয়া উহা ‘সৰ্ব্বত্ৰ 


অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন । সবিশেববাদী ভগবভ্তার স্বরূপ 


স্বীকার করেন |  নিধিবশেববাদী জগন্সিত্যাহবাদের পক্ষ গ্রহণ 


| করায় ভগবংদ্বরপের পাণি-পাদ-কর্ণচক্ষ-শিরঃ ও বদনের 
| নিত্যন্ব স্বীকার করেন না।  অচিম্ত্যভেদাভেদ-বিচারে 


বহিরদর্শনে যে প্রকার ভোগ্য রূপসমূহ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্যতীত 


 সেবনৌপযোগী নিতাভাবে সেবোন্দ্রিয়-সমূহের উপলব্ধি ঘটে । 


মহাভাগবত সর্বত্র ভগবানের পুরুবোভ্তমতা ও হৃণীকেশত 


দর্শন করেন ৷ তাহারা বহিজ্জগতের  ভোগ্য-ভাব-সমৃহ 


দর্শনের পরিবর্তে পুরুবোত্তমের ভোক্তুহের করণসমূহ দেখিয়া 
থাকেন।  বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারক যেরূপ প্ৰপঞ্চকে ভগবং- 
স্বরূপের স্থল শরীর বিচার করেন, অথবা কেবলাদ্বৈত-বিচারক 
যেরূপ প্রাপঞ্চিক-দর্শনের হ্বীকার-বিরোবী, অচিন্তাভেদাত 
পরম স্বহ্ম-দর্শনে সেরূপ ধারণার আবশ্যকতা নাই। 
প্রেমাঞ্জনচ্ছরিত ভক্তিবিলোচন দ্বারা ভগবদুক্তের নিকট 
সর্বত্রই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিসহ নিতারপ পরিদর্শনের ব্যাঘাত 
হয় না। সেবা-বিমুখতা জন্য যে প্রাপঞ্চিক জো উহা 
নশ্বৰ জগতে সত্য হইলেও শুদ্ধজীবাক্মার দর্শনে উহাতে 
অনর্থের প্রতীতি নাই। জীবের অর্থই সেবো ,আশ্রিত। 


সুতরাং ভোগবুদ্ধির বশবন্তী হইয়া কম্মকলবাধ্য জীব 
এ ই 

যেরূপ জাগতিক ভোগের আবাহন করেন, সৰ্ব্বত্ৰ’ সেইখপ 

ভোগময় দর্শন করিতে হইবে নীঁইহাই প্রভুর অভিপ্রায় ৷ 


কর্ম্মবাদী তাহার অনৰ্থ থাকা কালে নশ্বর বস্তুকে ‘ভোগ্য’ জ্ঞান 


গ্রীশদ্বৈতচার্ষের চরিতনুধ। 


১১২ 
করেন এবং বিরাট, রূপকে রূপক ও কাল্পনিক মনে করেন! 
আবার নিভেদ-্রহ্গানুসদ্ধিংনু প্রাপঞ্চিক রূপের অস্তিত্ব ইচ্ছিঃ | 
কল্লিত-জ্ঞানে গ্রাপঞ্চিক অধিষ্ঠানের নশ্বর-বাস্তবতায় দানী | 
করেন৷ শুদ্ধাদ্ৈতবাদী বহিঙ্জগতে চিদানন্দ-্ক | 


গাকাশ র্‌ 
রহিত হওয়ার, শুদ্ধজীবে আনন্দরাহত্য-ধাকার করার এক) 
জড় জগতে সচ্চিদানন্দানুভূতির সন্বন্ধ-নির্ণয়ে ভাবান্তঃ | 


প্রকাশ করায় অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার তাহার হৃদয়ঙ্গম হা 
ন|। ভগবংশক্তিনন্তার সর্বত্র সচ্চিদানন্দামুভুতি বর্তদানঃ 
বলিবার জন্যই “সর্ধন্র পাণিপাদন্তং” গ্লোকের অবতারণা 
( শ্রীল প্রভুপাদ )। 

“অতি গুপ্ত পাঠ আমি কহিল তোমারে । তোমা বই! 
পাত্র কেবা আছে কহিবারে॥” চৈতন্তের গুপ্ত শিষ্য আচার্য 
গোসাঞি।  চৈতান্যের সৰ্ব্ব ব্যাখ্যা আচার্যের ঠাঞি) 
শুনিয়া আচার্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা। পাইয়৷ 
মনের কথা মহানন্দে ভোলা ॥ অদ্বৈত বলয়ে “আর হি! 
বলিব সুঞ্ি। এই মোর মহত্ব যে মোর নাথ তুণি ॥৮ | 

(চেঃ ভাঃ মঃ ১০1১৩২-১৩৫) 








“নীঅদ্বৈতপ্ৰভুর ব্যাখ্যা অচিন্ত্য- -অভেদমূলক হইলেও উহা 
অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্বক, একথা উত্তম বৈষ্ণবই বুঝিতে পারেন! 
অর্ধাচীনগণ বিচার করেন যে, প্রীঅদ্বৈত প্রভু কেবলাদ্বৈচ৷ 
মতের প্রচারক ও শ্রীগীরসুন্দর চিন্ত্যদ্বৈত-বিরোধী দ্বৈতমৱ্ে 
উপদেশক | ভীঅঘথৈতেৰ ব্যাখ্যার তাৎপধ্য বুঝিতে না পারি 


৷ 


প্লীচৈতন্যের প্রকাশ দর্শন ১১৩ 
ভাতার ব্য রুবগণের মধ্যে নুন্যাধিক মায়াবাদ প্রচারিত 
ওয়ার সেই ভর্তি-বিরোধী বীজ অধুনাতন কাঁলেও শুদ্ধ 
ভক্তির বিরোধী ভাব পোথণ করিতেছে । তাহারা জানেন না 
বে শ্রীচৈতন্যাদেবের শিক্ষান্থমোদিত ব্যাখ্যা ব্যতীত শ্রীঅদ্বৈত- 
প্রভুর অন্য কোন প্রকার আচরণ নাই । 


শুদ্ধ বৈঞ্চবগণ কখনই নীঅদ্বৈত-প্ৰভুর অনর্ধ্যাদা করেন না। 
তাহারা শ্রীদ্বৈতকে শ্রীচৈতন্যশিক্ষায় দীক্ষিত জানিয়া বিষ্ণু 
বুদ্ধি করিয়া থাকেন।  প্রীচৈতন্যদেবের সকল ভক্তের বাক্য 
অনাদর করিয়া যাহারা কেবলমাত্র অদ্বৈতৈর সেবা করিবার 
নামে ভক্তির অনর্ধ্যাদী করেন, তাহারা জগতের মঙ্গল 
বিধান করেন না। যাহার! শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্যের 
সেব্য বিগ্রহ জানেন তাহারাই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রকৃত 
ভক্ত। তাহাদেরই সেবা আ্বীঅদ্বৈত-প্রভূ গ্রহণ করেন। আর 
যাহার! অদ্বৈতৈর উদ্দেশে সেবা করিতে গিয়া, অদ্বৈতকে ‘বিষ্ণু’ 
জ্ঞানপূৰ্ব্বক শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী জ্ঞান করা রূপ 
মতবাদ পোণ করেন, তাহাদিগকে কখনই অদ্বৈতৈর অনুগত 
সেবক বলা যার না। কিছুদিন পূর্বের শান্তিপুরে এ প্রকার 
নবোদ্াবিত ঘৃণিত মতবাদের প্রচার হইয়াছিল। কাল নায় 
এই রা গ্রন্থাকারে পরিণত না হইলেও তদ্দেশবাসিগণ 
নানাধিক এ মত পোৰণ করিয়া নিরয়গামী হয় । 
গ্ৰীঅদ্বৈতপ্ৰভু উপাদান-কারণ বিষ্ণুতত্ব। তাহার সেবা 
_ অক্ষয় । কিন্তু অদ্বৈত-সেব্য শ্রীগৌরনুন্দর সৰ্ব্বসেব্য,- এই 


১১৪ প্রীঅদ্বৈতাচার্যোর চরি ত্ুধা 


কথা স্বীকার না করিয়া অদ্বৈত-প্রভুকে নহাপ্রভূর ‘সেব্য-বিঢাঃ 
রূপ অপরাধ করিতে গেলে শ্রীঅদ্বৈতসেবার নিরৰ্থকত| হুইয় | 
পড়ে। ঘৃণিত অদ্বৈত-সেবকক্ৰবগণ বলিয়া থাকেন যে, সরা | 
ভক্তগণ মহাপ্রভুর প্রতি একান্তিকতা প্রকাশ করায় তাহার 
অদ্বৈত-মেবা-ৰিরোধী । শ্রীচৈতন্যচরিতাযবতে বর্ণিত আছে,- | 
“চিতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে। সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাঢ়ে | 
দিনে দিনে ৷৷ ** সেই জলে স্বন্ধে করে শাখাতে সঞ্চার। ফলে | 
ফুলে বাড়ে,_শাখা হইল বিস্তার ॥ প্রথমে ত’ আচাৰে | 
একমত গণ ৷ পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ॥ কেহ তা 
আচার্য্ের আঙ্ঞায়, কেহ ত’ স্বতন্ত্ৰ ৷ শ্বনত কল্পনা করে দৈব 
পরতদ্ব ৷ আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার। তার আছ 
লঙ্ঘি’ চলে, সেই ত’ অসার ৷৷ ** চৌদ্দ তুবনের গুরু 
চৈতন্য-গৌসাঞি। তার গুরু_অন্য, এই কোন শাহ, 
নাই। * * মালি-দন্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগার ৷ সেই জয় 
জীয়ে শাখা,-ফল-ফুল হয় ॥ ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোঃ 
শাখাগণ। না মানে চৈতন্য-মালী দুদ্দেব কারণ ॥ স্জাইন। 
জীয়াইল, তী'রে না মানিলা। কুতত্ন হইলা, তারে স্বন্ধ তু! 
হইলা॥ ক্ৰেন্ধ হঞা স্বন্ধ তারে জল না সথণরে ৷ জলাভায় 
কুশ শাখা শুখাইয়া মরে॥ চৈতন্য-রহিত দেহ-_ শুবা 
সম। জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে বম ॥ কেবল এ গ' 
প্রতি নহে এই দণ্ড। চৈতন্য-বিমুখ যেই, সেই ত’ পাষণ্ড ৷৷ *' 
কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি। চৈতন্য-বিমুখ থে. 
তার এই গতি ॥ যে যে লৈল, শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত। ঠা 


৷; 
| 
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আচার্ষোর 
কপার ভাজন। অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্ত-চরণ ॥ 
(চেঃ চঃ আঃ ১1২৫১ ৭-১০, ১৬, ৬৬৭৪ )। 

“ন্লীচৈতনাদেৰ ক্ল্পবান্‌ পুরুষোত্তম।  শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু 
ব্লীঢৈতন্যোর ভূবণ-সদৃশ। ইহা না বুঝিরা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে 
শ্যানসুন্দর বোধে এবং শ্রীগৌরচন্দ্রকে অদ্বৈত প্রভুর আশ্রিত" 
গানে যে মহাপ্রভুর নিন্দা অদ্বৈতানুগ-পরিচিত জনগণে ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই ভক্তিরাজ্য হইতে অপস্থত। যিনি 
যে পরিমাণে গ্রীচৈতন্যের সেবাপরায়ণ, তিনি তত বড়। 
উচ্চাবচ-নিরূপণে শ্রীচৈতন্যসেবান্থুরাগের তারতম্যই একমাত্র 
নিদর্শন ।  শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু নিতাকাল শ্রীচৈতন্তের স্মৃতি 
ব্যতীত অন্য কিছুই চিন্তা করেন না। এই সকল আলোচনা 
করিয়। ধাহার! শ্রীচৈতন্যদেবে ভক্তিবিশিষ্ট হ'ন না, তাহাদের 
সহিত কথোপকথনে জীবের ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে । 

প্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে যিনি বৈষ্ণব-শ্ৰেষ্ঠ জ্ঞানে সেবা করেন, 
তাহাকেই ‘বৈষ্ণব’ বলা যাইবে, আর যাহারা শ্রীঅদৈত-প্রভুকে 
বিবয়জাতীয় ‘কৃষ্ণ’ বুদ্ধি করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে আশ্রর- 
জাতীয় ভক্ত ভ্ঞান করিবেন, তাহারা কোনদিনই কৃষ্ণপাদপদ্ম 
লাভ করিতে পারিবেন নাঁ।  শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর স্বরূপজ্ঞান- 
বিপধ্যয়হেতু তাহাকে শ্রীচৈতন্ত-শিক্ষায় শিক্ষিত না জানিয়া 
মায়াবাদাশ্রয়ে ভক্তি হইতে চ্যত হান এবং কৰ্ম্ম-জ্ঞানাদ্ব 
অভক্তিকেই গীতাৰ্থ বলিয়া প্রচার করেন। শ্রীঅদ্বৈত-গ্রভুকেই 


শ্রীচৈতন্যদেৰ অন্তরত্ব-ভক্তজ্ঞানে শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্ত 


বন ক্ৰীঅদ্বৈতাচাৰ্য্যের চরিতন্ুধ| 


তাহার অনুগতক্ৰৰ অধম কিঙ্করগণকে মায়াবাদ-কুপে ডুবাই 
দিয়া এবং ক্ণভক্তিসম্বন্ধের কপাট বন্ধ করিয়া কর্ম্মু- বানা | 

সুখ-ছুঃুখ-ভোগাৰ্থ ‘শ্মাৰ্ভ্ত’ করিয়াছিলেন । অগ্নাপি 'আদৈতসন্থা, 
পরিচয়াকাজ্জী জনগণের কৰ্ম্মবাদের প্রাঢু্্যা ও মায়াবাছ 
আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থতরাং তাহাদিগকে ভক্তিগঞ্ে! 
আচরণশীল জানিবার পরিবর্তে সেবা-মন্দিরের রানে 
বহির্দেশে অবস্থিত জানিতে হইবে ৷” ( শ্রীল প্রভুপাদ)। | 
শ্রীগৌরনুন্দর ব দিতে অভিলাষ করিলে আঅদ্বৈতাচা। 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, পাণ্ডিত্যবিমুখ, আভিজাত্যহীয়৷ 
সম্পদরহিত ব্যক্তিগণের প্রতিই শ্রীচৈতন্যাদেবের কৃপা বিত । 
হউক। | 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে অমন্নিত্যান্দপ্ৰভু ও হরিদাস ঠাকুর | 
নাম-প্রেম প্রচারে গমন করিলেন। শ্রীহরিদাস অদ্বৈতগ্ত্ল। 
নিকট নিত্যানন্দের নানাপ্রকার চাঞ্চল্যের কথা জানাই 
পরিশেষে জগাই-মাধাইয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন ৫ 
নিত্যানন্দ এই ছুই মগ্ভপের নিকট কৃষ্ণকথা! জানাইতে দিয় 
তাহাদের ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলেন। সেই দ্ধ) 
হস্ত হইতে আপনার অনুগ্রহেই অন্য প্রাণ্ধারণ করিতে সম 
হইয়াছি। “শ্রীঅদ্বৈত- প্রভু তদুত্তরে বলিলেন ;- “শ্রীনিত্য ন 
প্রভু সৰ্ব্বক্ষণ অপ্রাকৃত হৰিরস-মদিরাপানে অতি মত্ত আর 
জগাই-মাধাই ছুই ব্যক্তি সাধারণ প্রাকৃত মদ্যপান করি! 
মাতাল; সুতরাং তিনি উক্ত প্রাকৃত মগ্চপকে নিজ অচিসতা' 
অলৌকিক  শক্তিপ্রভাবে ঈশ্বর-স্বভাবের প্রকাশ করি 
| 1 








=2 


ই,আঁচারধ্যের বিচার ১১ 


অপ্রাকৃত শ্রীহরিরস মদিরা পান করাইয়া অপ্রাকৃত হরিরস- 
মদিরায় মত্ত করিতে তিনজন মাতালের পরস্পর সঙ্গ করাই 
কর্তব্য। তুনি, আমি-ভগবনিষ্ঠ ; দুরে থাকিয়া তাহার সেই 
অচিন্তা-অলৌকিক-শক্তির প্রভাব দর্শন করাই আমাদের 
কর্তব্য । আমি ভ্রীনিত্যানন্দের চরিত্র ও শক্তি ভাল করিয়া 
জানি। তিনি ছুই তিন দিনের মধ্যেই সেই ছুই মন্যপ-দস্থ্যদ্বয়কে 
বৈধব-গোষ্ঠীতে আনিবেন। আমর! দুইজন জীবের জাতীয় 
অভিমান ( আভিজাত্য) দোষ অপহরণ করিয়া শ্রীমন্লিত্যা- 
নন্দের প্রেম-প্রচারে সহায়ত! করিব।” শ্রীঅদ্বৈতাচার্যোর 
বাক্যে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপাশক্তি অবগত হুইয়া জগাই- 
মাধাই নিশ্চয়ই উদ্ধার হইবেন, হরিদাস ইহা দৃঢ়ভাবে বুঝিতে 
পারিলেন ৷ 

“ভ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রেমচেষ্টা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারে 
না। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কতিপয় সন্তান ও কতিপয় অভক্ত 
শিশ্যক্রব বৈষ্ণবতার স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রত্বকে 
কেবলাদ্বৈতবাদী সাজাইয়া তাহার পক্ষ এহণপূর্ব্বক শ্রীগৌর- 
সুন্দরের প্রিয়বর পাত্র শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে গহণ 
করেন । ব্রীঅদ্বৈতসন্তান শ্রীতচ্যাতানন্দপ্রভু জ্রীগদাধর 
পণ্ডিত গোস্বামীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া 
আচাধ্যের অবৈধ শিষ্যগণ ও অভক্ত সন্তানগণ আঁবাক্ষিক 
দর্শনে আপনাদের বংশগৌরব এবং প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে 
বিষ্ণুবোধে আপনাদিগকে ‘বিষ্ণুসম্ভান’ জ্ঞান করিয়া জরীগদাধর 
প্রভুর আনুগত্যকারীগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । 


গ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিতসুধা 

পাপচিত্ত হরিবিমুখ জনগণ  শুদ্ধবৈঝ্বদিগের মা 
পরস্পরের মতভেদ আছে মনে করিয়া তাহাদের অপস্থার্থগ 
বিচারে একের পক্ষ ৬ অপরের ভজনানুষ্ঠানের দি 
করে। কিন্তু উভয় বৈষ্ুবই ভগবংসেবাপর ; তাহা 
মধ্যে পরস্পর বৈষম্য কল্পনা করিয়া একজন অসতের মং 
সমর্থনকারী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ এবং অপরে তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্জ! 
করিরা শোধন প্রার্থনা করেন বলিয়া তাহাদের বিরোধি 
তাহাকে গহণপুর্বক বৈষ্ণবগণের পরস্পরের ভেদের অস্তাবা। 
আছে এরূপ প্রচার করিয়া নিজ সৰ্ব্বনাশ সাধন করেন। 

জগাই-মাঁধাই উদ্ধার হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন-“আদি 
জগাই-মাধাইয়ের সকল পাপ লইলান।” তাহার প্রমাণ, 
সমন্মহা প্রতুর শ্রীঅঙ্গ কালিমা আকার প্রাপ্ত হইলেন। মনাপ্র 
বলিলেন,_'তোনরা আমাকে কিরূপ দেখিতেছ ? আদব: 
প্রভু বলিলেন,-“তুনি সেই শ্রীগোকুলচন্্র কফ ই 
আমরা দেখিতেছি। যাহার শ্রীনামশ্মরণমাত্র মহাপাপীও গর 
বিশুদ্ধ হইয়া যার, যাহার নামের আভাসে সৰ্ব্বপাপঙ্ষয৷ 
শক্তি নিহিত--সেই তোমাকে কি কখনও পাঁপম্পর্শ করি! 
পারে? তোমার এই অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীঅঙ্গে কি গা? 
যাইতে পারে? আর তুমি সেই অপ্রাকৃত চিন্ময় ব্ৰীয় 
আমাদিগকে কৃপাপুবর্বক প্রদর্শন করাইয়া কৃতাৰ্থ করিলে” 
ইহাই চিংপ্রত্যক্ষপৃষ্টিতে উপলব্ধি করিতেছি।” আচার 
এই সত্য অন্তরঙ্গ অনুভবের কথা শুনিয়া তাহার প্রতি 
দর্ণনে শ্রামন্মহাপ্রভু হাসিলেন। 
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জগাই-মাধাইকে কৃপ! করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগবতগণ- 
সহ গঙ্গায় জলক্রীড়া করিতে গমন করিলেন ৷ জলকেলি 
ৃ আরন্ত হইল। প্রীঅদৈত ও শ্রীনিত্যানন্দে জলকেলি হইতে 
| লাগিল। যথা.-“অদ্বৈত-নয়নে নিত্যানন্দ কুতৃহলী। নিঘাতে 
র মারিয়া জল দিল মহাবলী ॥ ছুইচক্ষু অদ্বৈত মেলিতে নাহি 
৷ পারে। মহা-ক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে ॥ “নিত্যানন্দ 
মগ্তপে করিল চক্ষু কাণ। কোথা হৈতে সগ্ভপের হৈল 
| উপস্থান ॥ শ্রীনিবাস পণ্ডিতের জাতি নাই। কোথাকার 
অবধৃতে আনি” দিল ঠাঞি।॥ শচীর নন্দন চোরা এত কন্ম 
করে। নিরবধি অবধূত-সংহতি বিহরে |” নিত্যানন্দ বলে” 
“মুখে নাহি বাস লাজ। হারিলে আপনে-_আর কন্দলে 
কিকাজ?” গৌরচন্দ্র বলে,_-“একবারে নাহি জানি । তিনবার 
হইলে সে হারজিত মানি ৷৷” আরবার জলযুদ্ধ অদ্বৈত- 
নিতাই। কৌতুক লাগিয়া এক-দেহ-_ছুই ঠাঞি।। দুইজনে 
জলযুদ্ধ_কেহ নাহি পারে । একবার জিনে কেহ, আর বার 
হারে ৷৷ আরবার নিত্যানন্দ সংভ্রম পাইয়া । দিলেন নয়নে 
জল নিৰ্ঘাত করিয়া ॥ অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ’ বলে,-_মাতালিয়া ৷ 
সন্ন্যাসী না হয় কভু ব্ৰাহ্মণ বধিয়া।| পশ্চিমার ঘরে ঘরে 
খাইয়াছে ভাত। কুল, জন্ম, জাতি কেহ না জানে কোথাত ৷৷ 
পিতা, মাতা, গুরু,_নাহি জানি যে কিরূপ? খায় পরে 
সকল, বলায় “অবধৃত' ॥ নিত্যানন্দ-প্রতি স্তব করে বাপ- 
দেশে । শুনি" নিত্যানন্দ-প্রভু গণসহ হাসে॥ "সহহারিগু 
সকল, মোহার দোষ নাই !* এত বলি’ ক্রোধে জলে আচাবা- 





ল্লীমন্ৈতাচার্ধের চরিত সু] 


[সাঞ্রি॥ আচার্যের ক্রোধে হাসে ভাগবতগণ। করো 
তন্তু কহে-- যেন শুনি’ কুবচন ৷৷ হেন রগ-কলহের মর্ম ন| 
বৃথিয়া। ভিন্ন-জ্ঞানে নিন্দে, বন্দে, সে মরে পড়িয়া ৷৷ নিত্যানদ, 
গৌরটাদ যারে কৃপা করে। সেই সে বৈঞ্ণব-বাক্য বুৰিবার 
পারে॥ সেই কতক্ষণে দুই মহাকুতুহলী। নিত্যানন | 
অদ্বৈতৈ হইল কোলাকুলী ৷৷ মহা-মত্ত দুই প্রভু গৌরচন্র | 
রসে। সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে॥ (চৈঃ ভা] 
মূ; ১৩।৩৪১__৩৬১)। 

উন ধ্য কতক শ্রীনিত্যানন্দ-তন্ত ব্যাখ্যার গূঢ়াৰ্থ:_ 
এীমনিত্যানন্দ শ্রীহরিরস-মদে মন্ত। প্রাকৃত জাতি মদে ( 
মন্ত কর্মজড়ম্মার্ত ব্যক্তিগণ শ্রীনিত্যানন্দতত্ব বুঝিতে অক্ষম। | 
শ্রীবাসপণ্ডিত শুদ্ধভক্তাগ্রগণ্য, তাহার প্রাকৃত আভিজাত্য 
অভিমান না থাকার তিনি নিত্যানন্দের কৃপায় তাহার ত 
অবগত হইয়া নিজগৃহে রাখিয়া সৰ্ব্বদা তাহার সেবা করেন, 
এ সৌভাগ্য অন্য কাহারও নাই, ধন্য শ্রীবাসের সৌভাগ্য৷৷ 
ভ্ৰাশচীনন্দন গৌরহরির কৃপাই এই সৌভাগ্যের হেতু ৷ 
বর্ণাশ্রমাতীত পারমহংস্যধৰ্ম্মে অবস্থিত হইলে বর্ণাশ্রমান্ত 
গত ব্ৰাহ্মণাভিমান নষ্ট কারলেও সন্যাসী অভিমানও বর্ণাগু 
মান্তর্গত বলিরা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে সন্ন্যাসী মাত্র মান, 
করা উচিত নহে। তিনি বর্ণাশ্রমান্তঃপাতী সন্ন্যাসী নহে; 
পরন্ক আমন্মাহা প্রভুর একান্তিক ভক্ত ও পার্ধদ, সে কারা; 
সর্বত্যাগী বলিয়া সন্ন্যাসী অথবা পূর্ণ শরণাগত। বৰ্ণাশ্ৰমাতীঃ 
ত্রাহ্মণ-সন্যাসীরূপ বিচারের নিরর্৫থকতা প্রতিপাদক। শশা 
E 
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নন গর্বক্ষণ নিত্যানন্দের সহিত থাকেন ৷: সৰ্ব্বকালে ও সৰ্ব্ব 
অবতারে নিত্যানন্দ মহ কখনও বিচ্ছেদ নাই। 

নিত্যানন্দ অভিন্ন বলদেব সেই ব্রজের বলাই; পশ্চিমা 





ব্রজব।সীগণ ঘরে ঘরে কৃধ্বলরামের সেবা করেন, তাহারাও 
পশ্চিমাবাসীর সেবাগ্রহণ . করিয়া থাকেন। তিনি কোন 
কুলের মধ্যে. আবদ্ধ নহেন, . তাহার কুল -অপ্রাকৃত, প্রাকৃত 
1 লোকে কেহই তাহার সেই কুলের পরিচয় জানে ন!। তিনি 
৷ অজ", তাহার জন্মকর্মাদি ও লীলা অপ্রাকৃত,_ তাহা, প্রাকৃত 

বিচারের অগম্য। তিনি জাতির অতীত, প্রাকৃত জাতির মধ্যে 
তাহাকে আনিতে গেলে অপরাধ হয়। তাহার অপ্রাকৃত নিত্য 
বাৎসল্যরসের- উপাসক-উপাস্কী: পিতামাতার তন্বও কেহ 


| 


ছেও অত 


জানতে পারে না। তিনি সর্ব্বজগতের গুরুগণের নূল গুরুতত্ব_ 
তাহার আবার গুরু কে? . তবে শ্রীমন্মাধবেন্্র পুরীপাদকে 


যে গুরুহে বরণ করিলেন, ইহার গূঢ় -রহস্তাও অজ্েয়। খাওয়া 
পরার বৈধ-বিচার তাহাকে বিধিবদ্ধ করিতে, পারে না। তিনি 
বিধির অতীত বলিয়া 'অবধৃত'। জগতের উপাদান ও নিমিত্ত 
কারণের মূল. কারোণোদকশায়ী মহাবিষুরও অংশী-অদৈত 
ও নিত্যানন্দ-তত্ব বস্তুসন্থায় একই লীলারসাস্বাদরূপ কৌতুক- 
সম্পাদনার্থে ছুই মুন্তিতে প্রকাশিত; উভয়েই গৌররসে 
মহামন্ত। উভয়ে ভেদবুদ্ধি বাঁ গুরুলঘুজ্ঞান নরক প্রাপক। 
একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,_ আজি নগরে . পাষণ্ডির 
সম্তাবণ হইয়াছে। ইহা ভজনকারীর অত্যন্ত ভজন-প্রতিকুল- 
কিনা তাহা জানাইতে এবং তংপ্রতিকার__“কীর্তনই একমাত্র 


১১২ প্রীঅদ্বৈতাচা ধ্যের চ চৱিতস্তুধ| 


তাহার প্রতিকার'- ইহা বুঝাইতে ভক্তগণকে কীর্তন কয়৷ 
আঙ্গ! করিয়া নিজে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পানী 
লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ, “যে ব্যক্তি অজ্ঞান মোহিত হই 
জগন্নাথ নারায়ণকে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ জ্ঞান না করিয়া অন্ঠাদেবতাঁ 
শ্রেষ্ঠ বা তাহার সমান জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি 'পাষগ'। ॥ 
ব্যক্তি কপাল-ভগ্-অস্থি-ধারণাদি অবৈদিক চিহ্ন সকল ধায় 
করে এবং বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস-আশ্রম ব্যতীত জটাবন্বল + 
তদন্থরূপ বেশ ধারণ করে অথবা অবৈদিক ক্রিয়াদির আচরণ | 
করে, সে ‘পাষণ্ডি। যে ব্যক্তি শ্রীহরির প্রিয় শঙ্খ-ট্ 
উর্দপুণ্ডাদি চিহ্ন ধারণ না করে, নে “পাষণ্ডি' | যে ছিজ শ্রুতি 
স্মতিবিহিত আচরণ না করে, সে দ্বিজ “পাব । যে ব্যক্তি | 
সমস্ত যক্ঞভোক্তা বিষ্ণুর উদ্দেশ উক্ত আচরণসমূহ ন 
করে সে পাবণ্। যে ব্যক্তি অপর দেবগণের উদ্দেশ্ঠেই 
দান ও হোমাদি করিয়া থাকে, তাহাকে ‘পাষণ্ডী’ অথবা ৷ 
কর্মবিষয়ে স্বাধীন মতাবলম্বী জানিবে। ‘পাষণ্ডী’-অৰ্থাং। 
বৈষ্ণবমাৰ্গ হইতে ভষ্ট। যে ব্যক্তি ব্ৰহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার | 
সহিত শ্রীনারায়ণকে সমান করিয়া দেখেন, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই 
পাষণ্ডী'। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্য কৰ্ম্মসকল ত্রিৰি 
অবস্থার বাস্ুদেবকে জানে না সেই ব্যক্তি পাষণ্ড। 
{ পদ্মোত্তৰ ৯২--৯৩ অঃ)। যে ব্যক্তি বেদসম্মত কাধ | 
ত্যাগ করিয়া অন্য কর্মের আচরণ করিয়া থাকে, নিজাচার ৷ 
বিহীন সেই ব্যক্তি ‘পাষণ্ড, নামে প্রকীন্তিত হয়। (পাছ৷ 
ক্রিয়াযোগ ১৭ অঃ) । যে ব্যক্তি তবব্রতধর এবং যে ব্যকি ৷ 








তাহার সমন্থুরত তাহারা সঙ্ছাস্্রপরিপন্থি পাষণ্ড” হয় 
(ভাঃ ৪1২২৮)। মারাবশ জীব অথবা মায়িক জড়বস্তুর 
ই সহিত মায়াৰীশ শুদ্ধচেতনবিগ্রহ শ্ৰীবিষ্ণুর সহিত ‘এক’ বা 
| নজ্ঞানকারীই 'পাবণ্ডী'। ‘পাৰণমাৰ্গে দণ্ডাত্রেয় খধভ- 


দেবের. উপাসকগণ “পাব? । “দেহদ্রবিণাদি-নিমিত্তক 
পাষণ্ড-শব্দের দ্বার! নামাপরাধীকে লক্ষ্য করে। (ভঃ সঃ)॥ 
দেহাদি লোভার্থ বে পাষণ্ড’ গুর্র্বাবজ্ঞাদি অপরাধ করে 
(ভঃ সঃ) ॥  ভাঃ 81২1২৮, ৩০, ৩২, ৫৬৯ এবং ১২২ ১৩, ৪৩ 
' প্ৰভৃতি বহুগ্লোকে পাবণ্তীর কথা বর্ধিত আছে। আবার যে 
ব্যক্তি 'মায়াতীত ভগবন্তার, ভগবাদ্ধামে, ভগবন্থক্তিতে ও 
ভক্তে মায়া আছে বা অপর মায়িক বস্তুর সামা আছে’-- 
এরূপ ভ্রান্তমতি ব্যক্তিই 'পাবণ্তী'। ভগবল্লীলার নিত্য 
উপলব্ধি না করিয়া নিত্যভক্তিতব্বকেও কালদ্বারা খণ্ডিত ও 
অনিত্যকৰ্ম্ম মাত্র মনে করাও ‘পাবণগুত্ব ৷  কম্মজড়, বহ্বীশ্বর- 
বাদী বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দ্বেখী পৌত্তলিকগণ ‘পাবণ্ডী’। এ বহ্বীশ্বর- 
'বাদিগণ ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরের নামকে কশ্মাঙ্গ' জ্ঞান করে 
বলিয়া 'পাবণড শব্দ বাচ্য। ‘ন্ৰীবিগ্ৰহ যে না মানে, সেই ত’ 
পাবগু। অস্পুশ্য, অনন্য সেই, হয় যমদণ্ডা॥ (চেঃ চঃ মঃ 
৬1১৬৬-১৬৭)॥ ইত্যাদি ৷৷ 

উক্ত পাষণ্ডীর সম্ভাষণ যে ভক্তির অত্যন্ত প্রতিকূল, - তাহা 
শ্রীগৌরস্ুন্দর শিক্ষাদান করিলেন। কিন্ত নৃত্য করিতে করিতে 
বহিয়া রহিয়া বলিতে লাগিলেন,_“আজ আমার প্ৰেমানুভব 
হইতেছে না কেন? তোনাদের কাহারও কি কোন অপমান- 


পাবন্তী-বিচার ১২৩ 





১ প্রীঅদ্বৈতাচার্োর চরিতনুধা 


2) 


< 


সুচক ব্যবহার আমাকর্ভক কৃত হইয়াছে? যদি হইয়া থানে 
তবে সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর॥ 
ইহাদ্বারা মহাপ্রভু বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব ও প্ৰেনাৰ্থে ব্যাকুলতা 
তীব্ৰতা শিক্ষা দিলেন | | 
তখন মহাপাত্র শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বলিলেন, প্রভু! তোমার 
অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না এবং পাবপ্তী-সস্তাবাও তোমা 
প্রেমপ্রকাশের বাধক হইতে পারে না 'আমি তোমার গ্রে 
শোধণ করিয়াছি, কারণ--আমি ও শ্রীবাস পণ্ডিত প্রেগলা 
করিতে পাইলাম না। -তিলি, মালাকার প্রভৃতির সি 
প্রেম-বিলাস-কথায় তুমি মত্ত থাক। _' শ্রীমন্লিত্যানন্দ-কুগ 
প্রাপ্ত ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তুমি প্রেম বিতরণ করিতেছ। পর্ণ 
তব্বের মধ্যে ভক্তত্বরূপের সহিত ও. তাহার -অনুগত নীচুদির 
কৃপা করিতেছ ; কিন্ত প্ৰভু, আমরা ছুই -তত্বও তোমার: সেৱক৷ 
আমাদিগকে বাদ দিলে তোমার 'পূর্ণ' কপার প্রকাশ হইত্যে৷ 
না; সে কারণ আমাদিগকে ভৃত্যজ্ঞান' করিয়া: কৃপা না কৰিছ৷ 
তোমার গ্রেম-প্রদান ও বিউরণে-প্রদত্ত -. প্রেমসম্পদ আদি) 
শোষণ করিব ; অতএব সর্ধত্র 'প্রেম-প্রদান-রূপ' আনন্দ লাগ 
কি প্রকারে করিবে? " | 
চৈতগ্াপ্রেমে ৷ 'মহামন্ত -আচার্য্য-গোসাঞি কি বলে 
কি করেন, তাহাতে বাহস্থতি নাই। শ্রীকৃষ্ণ সৰ্ব্বা 
ভক্তের মহিমা বাড়াইতে অতি সুদক্ষ । যা’র শুভ ইচ্ছা | 
আরাধনার ফলে শ্রীচৈতন্তাবতার, সেই ভক্ত চূড়ামণি আচ 
ভিডি প্রভুর নিকট নিজ আবার জ্ঞাপন করিলেন, ই 








শ্রীটৈতন্যের কুপা-বৈশিষ্টা ১২৫ 


স্বাভাবিক ৷  ভগবান্‌ শ্রীগৌরনুন্দর ও ভ্রীঅদৈতাচার্যোর 
গ্রতি মহা কারুণ্য বিস্তার করিতে এক মহা সুগূঢ় অন্তরঙ্ক- 
ভাবমরী লীলা 'প্রাকট্যাভিলাষে এক অভিনব নাট্য বিস্তার 
করিলেন। তিনি আচার্ধোর কথার কোনও প্রত্যুত্তর, না 
দিয়া দ্বার খুলিয়া গঙ্গার দিকে উন্ম্তেরু ন্যায় ছুটিলেন। 
শ্রীমনিত্যানন্দ ও. ঠাকুর হরিদাস ‘উভয়ে শ্রীমন্মহা প্রভুর 
পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ।: মহাপ্রভু “প্রেমশুন্য শরীর রাখিয়া কি 
কাজ’ বলিয়া গঙ্গার ঝাপ দিলেন । প্রীমনিত্যানন্দ ও ঠাকুর 
হরিদাস প্রভুর ৪ ও পদ ধারণ করিয়া, উঠাইলেন, 
মহাপ্রভু বলিলেন,--“তোনরা ধরিয়া উঠাইলে কেন? কষে 
প্রেমব্যতীত জীবন ধারণ বৃথা৷” এই তীব্ৰ কুক্-প্রেম- 
প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা ও. ব্যাকুলতা শিক্ষা দিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ৷” শ্রানন্নিত্যানন্দ কহিলেন - তুমি গঙ্গায় 
প্রবেশ করিলে কেন? এজন্য আমার যদি কোনও অপরাধ 
হইয়া থাকে, তাহা ক্ষমা কর। যাহাকে তুমি সৰ্ব্বতোভাবে, 
শাস্তি করিতে. পার, তাহার আক্দারময়ী' বাক্যে নিজে গঙ্গায় 
প্রবেশ করিতে যাইয়া সেই তাহাকে এবং সৰ্ব্বসেবকের প্রাণ 
লইতে চাহিতেছ--ইহা আমার ও সকলেরই পক্ষে আসহা- 
তীব্রতাপ ৷ ১০৫ প্রাণ, ধন, বন্ধু সকলই তুমি, তাহাকে কি 
এত বড় দুঃখ দিতে হয়” এই বলিয়া প্রেমময়. নিত্যানন্দ 
কাঁদিতে লাগিলেন। তাহাতে পরমকরুণ মহাগভুর কোমল- 
হৃদয় দ্রবীভূত হইল। 'মহাবদান্য অবতার প্রভু তখন: 
বলিলেন_ “দেখ নিত্যানন্দ, হরিদাস, আমি অদ্য সঙ্গোপনে 


এ] 





রা প্রীঅদ্ৈতাচার্য্যের চরিতসুধা 


প্রীনন্দনআচার্ধের ঘরে লুকাইয়া থাকিব,-ইহা কাহাকে 
বলিবে না, তোমরা বলিবে তাহার দেখা পাই নাই।” তাহার 
প্রীমন্মহাগ্রভুর আদেশ পালন করিলেন । 

এদিকে ভক্তগণের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল, মহাপ্রড় 
গতপ্রাণ ভক্তগণ পরম বিরহে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
গৌরান্গ-চরণ-ধন-হৃদয়ে বাধিয়া মহাবিরহে মগ্ন হইলেন। 
আচার্য্য নিজেকে মহাঅপরাধী জ্ঞান করিয়া চৈতন্য-বিরহে 


গৃহে চলিলেন। ভক্তগণের আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল ৷ 


অবিরাম ক্রন্দন করিতেছেন ৷ 

মহাপ্রভু শ্রীনন্দনআচাধ্যের গৃহে যাওয়া মাত্র নন্দন: 
আচাধ্য দগ্ডবৎ প্রণত হইয়া শুফ বসন পরাইয়া নানা প্রকার 
প্রেমসেবা করিতে লাগিলেন। তাহার প্রেম-সেবায় 
মহাপ্রভু পরিতুষ্ট হইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন। নন্দন-আচার্ষ 


নানাপ্রকার সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতাৰ্থ হইয়া বিবিধ ৷ 


সেবা করিতে লাগিলেন। সে রাত্রি তাহার আলয়ে কৃষ্ণ-কথা 
সারারাত্রি মহানন্দে যাপন করিলেন | 

আচাধ্যের প্রতি দণ্ড বিধান করিয়া মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি 
অধকতর প্রসন্ন হইলেন। তাহার করুণহৃদয় একেবারে 


গলিয়| গেল। তিনি জ্ৰীনন্দন-আচাধ্যকে বলিলেন,--এক| | 
শ্রীবাসকে সর ডাকিয়া আন।? জীনন্দন-আচাৰ্ধ্য নী 


যাইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকিয়া আনিলেন। শ্রীবাস 


সহাপ্রহৃকে রেখিয়াই প্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন | 
মহাপ্ৰভু আচাধ্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন । জীবাৰ | 








শ্রীচৈতন্যের কৃপা-বৈশিষ্টা ১২৭ 


পণ্ডিত বলিলেন,_“আচার্ধের প্রাণটী বাহির হয় নাই, কলা 
সারাদিন উপবাস করিয়া কেবল ক্রন্দন করিয়া মহা দুঃখে 
অতিবাহিত করিয়াছেন। শুধু আচার্য্য নহে তোমাগত-প্রাণ 
সকল ভক্তই কলা মহাদুঃখে উপবাসে যাপন করিয়াছেন ৷ 
কৃপা করিয়া তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করুন |” 

শ্রীবাসের বাক্যে মহাপ্রভু আচাৰ্যোর প্রতি সদয় হইয়া 
আচারধ্যের নিকট গিয়া দেখিলেন, আচাৰ্য্য যুচ্চিত হইয়া 
পড়িয়া আছেন। মহাপ্রভু বলিলেন,--“আচাৰ্য্য উঠহ, 
দেখ_আমি বিশ্বস্তর। আচার্যের মুখে কথা নাই, প্রেমযোগে 
লজ্জায় প্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতেছেন । পুনঃ মহাপ্রভু 
বলিলেন, আচার্য্য উঠহ, চিন্তা নাই নিজকাধা কর। আচার্য 
নানাপ্রকার কাতর বাক্যে স্তুতি করিয়া বলিলেন-__প্রাণ, ধন, 
দেহ, মন, সব তুমি মোর। তবে মোরে দুঃখ দাও, ঠাকুরালি 
| তোর ৷৷ ৷, হেন কর প্রভু মোরে দাস্তভাব দিয়া ৷ চরণে রাখত 
দাসী, নন্দন করিয়া ॥” আচার্যের প্রতি করুণহৃদর মহাপ্ৰভু 
বলিলেন, দেখ- রাজার প্রধান কম্মচারী যখন রাজসমীপে 
গমন করেন, তখন দ্বারী-প্রহরীগণ আপনাদের জীবিকার 
জন্য তৎসমীপে নিবেদন করে। তিনি তাহাদের জীবিক। 
| প্রদান করিলে তদ্দবারা তাহারা সপরিবারে জীবন ধারণ 
করিয়া থাকে। এতদূর প্রতিপত্তিসম্পন্ন বাক্তিও যদি 
ই রাজসমীপে কোন অপরাধ করিয়া বসেন, তবে রাজাদেশে 
এ দ্বারী-প্রহরীগণই তাহার প্রাণ সংহারে কুর্ঠিত হয় ন৷ ৷ 
রাজা একহস্তে যোগ্যতার পুরস্কার এবং অপরহন্ত 





সস »:১ হরির, 


এীতা?দ্বতাচার্ষ্যের চারিতন্ুং 
ৰ জ্ীঅদৈতাচাৰ্ধ;র চরিতনুধা 


অধোগ্যতার তিরক্ষার-উভয়গ্রকীর ধৰ্ম্ম একাই রক্ষা করেন। 
“এই - মতে কৃষ্ণ-মহার [রাজ-রাজেশ্বর | _' কর্ভা-হর্তা ব্রহ্ষাখির 
বাহার কিছবর॥ সৃষ্টি আদি করিতেও দিয়াছেন শন্তি। 
শান্তি করিলেও কেহ নী বরে দ্বিরুক্তি ৷৷ রম! আদি, ভবাদির 
কৃষ্ণদণ্ড পায় 1: প্রভু সেবকের দোব ক্ষয়ে সদায় ॥ অপরাধ 
দেখি! কৃ যার শাস্তি করে। জন্মে জন্মে দাস সেই, বলি 
তোনারে ॥ ৷ উঠিয়া করহ স্নান, কর আরাধন। নাহিক তোমার 
চিন্তা, করহ ভোজন ॥ ' প্রভুর বচন শুনি” অদ্বৈত উল্লাদ। 
দাগের শুনিয়া দণ্ড হৈল, বড় হাম ॥ এখনে সে বলি নাং 
তোর ঠাকুরালি।” নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া করতানি। | 
প্রভুর আশ্বাস শুনি’ আনন্দে বিহ্বল। পাশরিল পূর্ব ত 
বিরহ-মকল ৷৷ সকল বৈষ্ণব হৈল। পরম আনন্দ | তখনে হাদে : 
হরিদাস-নিত্যানন্দ ৷ এসব : পরমানন্দ-লীল।কথা-রসে। রা 
কেহ বঞ্চিত হৈল দৈবদোবে ॥ চৈতন্তের প্রেমপাঃ। 
্রীমদ্ব-রায়।- এ সম্পত্তি ‘অল্প'-হেন বুঝয়ে মারার়। | 
চৈ; ভাঃ মঃ ১৭অঃ | 

ভক্ত ও ভগবানের লীলার মধ্যে মারিক দো, 
প্রবেশ নাই) ভাগ্যহীন জনগণ গুণ-দোষ দর্শন করিরা অপর, 
হয়। ভগবংকপাক্রমে ভগবদ্দাসগণের গুণদোষোষ্ভব মারি) 
গুণ বর্তমান না থাকায় তাহারা একারন-পদ্ধতিক্রমে ভগবানের! 
একান্তিকী সেবা করিয়া থাকেন। নিখিল স্পা, 
ভগবান্_বৈকুণঠ বস্তু; সুতরাং আবরণের দ্বারা বা বিক্ষিপ্ত 
বৈকু্ঠকে গুদোবের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার বিশেষ মনে কর্ণ 
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গ্রীচৈতন্সের কৃসা-বৈশিষ্ঠ্য ১২৯ 


তইবে ন|। অনন্তকল্যাৰ্ণ-গুণৈকবারিধি শ্যাসনুন্দর- বিভু 
চিদানন্দঘন এবং ভক্তের আরাধ্য ও প্ৰিয়বস্ত। সেই প্রিয়তম 
বন্তর প্রিয় হইবার চেষ্টাকেই ‘দাস্য’ বলা হয়। মাদকদ্রব্য- 
দেবী দম্ভভরে প্রাকৃত বস্তুর ভোক্তত্বাভিমানে যে অমঙ্গল 
বরণ করে, উহা! ভজনীয় বস্তুর দাশ্তভাবের বিপরীত। 
ভগবান্‌ ধাহাকে স্বীয় সেবাধিকার প্রদান করেন, তাহাকে 
আর কোনদিন নিব্বিশিষ্টবিচারপরতা। গ্রাস করিতে সমর্থ 
হয় না। 

‘অল্প’ করি’ না মানিহ দাস’ হেন নাম । অন্ন ভাগ্যে ‘দাস’ 

নাহি করে ভগবান্‌ ৷৷ আগে হয় মুক্তি, তবে সব্ববন্ধ-নাশ | 
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস। এই ব্যাখ্যা করে 
ভাষ্যকারের সনাজ। মুক্তসব লীলাতন্ব কহি’ কৃষ্ণ ভজে ৷৷ 
কুঞ্চের সেবক-সব কৃঝ্শক্তি ধরে। অপরাধী হইলেও 
কুঞ্চ শাস্তি করে। (চৈঃভাঃমঃ ১৷১০৫৷১০৮)॥ “যাহার! 
কুঞ্চেতর নশ্বর বন্ত-বৈচিত্র্য হইতে মুক্ত হইয়াছেন, কৃষ্ণজ্ঞান ও 
কুঞ্চসানিধ্য লাভ করিয়াছেন, তাহারা কষ্চভজন হইতে 
কোন মৃহর্তের জন্যও বিচ্যুত হন না। সৰ্ব্বশক্তিমান্‌ কৃষ্ণ 
নিজসেবককে সব্বোভাবে রক্ষা করেন। কৃষ্ণ -- নিগ্রহানু- 
গ্রহের একমাত্র অধিনায়ক ৷ তিনি অপরাধপ্রবণ আধ্যক্ষিক 
চিন্তকে শাসন-দণ্ডের দ্বারা তিরস্কত করেন। ভগবানের 
অন্ুগ্রহ-দণ্ড লাভ করিয়া জীব অপরাধ-মুক্ত হন। যে- 
সকল অব্ধাচীন ভক্তক্রব তাহাদের সম্ধীর্ণ বিচার অবলম্বন 
করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদের আবাহন করে, তাহাদের 


টা প্রীঘদ্বৈতাচার্য্ের চরিতনুধ| 


বৈষ্ববাপরাধ হওয়ার অত্যপ্ দর্গতিলাভ ঘটে। বৈধানের 
ক্রিয়া-মুদ্রা। বুঝিতে না পারিয়া কোন এক পক্ষ গ্রহণ পূর্বক 
আধ্যক্ষিক বিচার শ্রবণ করিলে বৈধবে প্রাকৃতত্বদর্শনই হইয়। 
যায়, বৈষ্ণব দৰ্শন হয় না। 

বেদান্তদৰ্শনের ভাষ্যাকারগণের বিভিন্ন দৃষ্টিতে যে সকল 
পরল্পর বিবাদ দৃষ্ট হয়, এঁ-সকল বিবাদের একমাত্র সু 
মীমাংসক - লীগৌৱরস্থুন্দৰ। লৌকিক বিবাদ  সমূহ্রও 
মীমাংসার গৌরনুন্দরই প্রভু। যিনি গ্রীচৈতন্যাদেবকে ‘সকলের 
একমাত্র প্রভু’ না জানিয়া প্রীনিত্যানন্দাদ্ধৈতের বিচার 
করেন, তাহাদের কদাচার কখনও শুদ্ধভক্তি-শব্দবাচ্য হয় 
ন|। অধুনাতন তের-প্রকার অপসম্প্রদার অথবা তদধিক 
অবিবেচক-সম্প্রদারগণ  গ্রীচৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া ঝা 
তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিরা যেসকল মতবাদ প্রচার করে, 
এগুলি ছুরাচারের অন্তর্গত ও মনোধন্জীবীর আদরণীয়। 
প্রীগৌরনুন্দরে একান্তিকী ভক্তি না থাকিলে জীবের শুদ্ধ 
ভক্তির অভাবে দুৰ্ম্মতি ঘটে।  গুরু-বৈঞ্ববিদ্ধেণী জনগণ 
গুরুর কাৰ্য্য করিতে গিয়া নিৰ্ব্বোধ শয়তানগুলিকে শিল্প 
পর্যায়ে গ্রহণপুর্র্বক নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তাহাতে 
তের প্রকার উপসম্প্রদার গৌরভক্তির ভান করিত 
করিতে নিজ সৰ্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে । তাহাদের শিপ 
সম্প্ৰদায় মানব-জন্মের সার্থকতা, পরিহার করিয়া পশুযোনির 


বুদ্ধিসমূহ সংগ্রহ করায় তাহাদের গুরুদিগকে ভগবান 
সাজাইয়াছে। 


এ == = পির রি বররন bales ০০০ টিটি TTT CTE 





দ্রীচৈতন্টের কৃপা-বৈশিষ্ঠ্য ১৩১ 


যিনি জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের একমাত্র অধিকারী, 
সেই আীচৈতঠদেবের দাস্য বাতীত জীবাত্মার অন্য কোন 
পরমোপাদের অবস্থা নাই। অপর সকল অবস্থাই অনিত্য, 
অঙ্গানপু্ট ও নিরানন্দে পধ্যবসিত। যে বলদেব প্রভু 
অনন্ত ত্রহ্মাণ্ডের সব্বতোভাবে নিয়ামক সেই নিয়ন্ত-বলদেব- 
প্রভুও কুঞ্চমেণা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিকে মুখাভাবে গ্রহণ 
করেন ন! ৷” 

শ্রীদন্মহা প্রভুর ও শ্রীঅদৈতাচাধ্য প্রভুর উক্ত লীলা অতি 
গুঢ। ইহ বহিরঙ্গা মায়ার বিযুখমোহিনী বৃত্তির অধিকৃত 
অন্থরগণের মোহন ও যোগমার়াশ্রিত শুদ্ধ উন্মুখ ভক্তের 
তোবণনধী-লীলাবৈচিত্র্য । শ্রীল অদৈতাচাধ্য প্রভু মহাবিষুর 
অবতার ৷ তিনি মায়াবীশ বিফুতত্ব এবং তৎসহ সদাশিবের 
শুদ্ধভ্তির আচার প্রচারময়ী আচাধ্য। তাহার চরিত্রে 
কখনও মারাধীন বহিম্মুখ জীবের ভগবদ্বিদ্বেষময়ী, মায়া- 
ভিনিবেশমনী অপরাধ বা মায়িকগুণের উদ্ভব হইতেই পারে না 
তিনি সর্বক্ষণ চিচ্ছক্তির ভগবং্ুখান্ুসন্ধানময়ী ভাবাবেশে 
শ্রকৃষ্ণের সেবাতেই | তিনি শ্রীচৈতন্ত-মহা প্রভুর 
প্রেমপাত্র অতএব উক্ত লীলা গূঢ় রহস্যনরী--ভক্ত-ভগবানের 
মহানন্দেৰ সম্পুট | মহাভাগবতগণের আনন্দপ্রদ, মধামাধিকারীর 
ভজনশিক্ষাপ্ৰদ, কনিষ্ঠাধিকারীর ভজন-বাধক-শিক্ষার 
সাববানকারক এবং বিদ্বেবীগণের মহামোহিনী-কৌশলমরী 
ব্যাপার । শ্রাগৌরনুন্দর সাক্ষাৎ সৰ্ব্বেশ্বরেশ্বরৱ, সর্বশক্তিমান, 
শরণাগতশীলক ; সকলেরই নিগ্রহান্ুগ্রহের একমাত্র অধিনায়ক, 





রঃ 


১৩২ প্রীঅন্বৈতচার্ষের চরিতনুধা 


সর্দজীববান্ধব, প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ । তিনি ভক্তভাৰ অঙ্গীকার, 
কারী । প্রেমের একমাত্র বিষয় হইয়াও আশ্রয়ের গরম 
চমংকারিতা এদর্শনার্থ- প্রেমলাভার্থ তীব্ৰ উৎকণ্ঠা, ব্যাকুল 
ও আন্তির আচরণকারী প্রচারক । ইহা মহাভাগবতগ 
আনন্দ সীমা গ্রাবক মহাকৃপ। বিতরণ ৷ প্রেমপ্রার্থীর বিরহ 
প্রেমবর্ধনকারী ও অধিকতর মহাঁচমৎকীরমযী চিত্রাদর্শ গ্রকাশৰ। 
ভক্তের প্রেম-বৈচিত্রীর মহা- চমতকারময়ী চিত্রাদর্শ প্রাকাশক। 
মধ্যমাধিকারর প্রতি_ ঈশ্বরের. প্রেমপরা কাট্ঠপ্রান্ধি 
উৎকঠাগৰী আবেগের আদর্শ প্রদর্শক, প্রেমের পরা 
প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপক,  প্রেমলাভব্যতীত জীবনধারণে , 
বৃথাত্ব উপদেশক। ভক্তের প্রতি পরমমৈত্রীভাব-পৌষক। 
প্রেমবিরোধী অপরাধ ক্ষমা ও ক্ষালনের নিরভিমান « 
দৈন্তের আদর্শ শিক্ষক। চিদন্ুশীলন ও “চিরন্শীলনকার 
ভক্তের প্রতি পরস্পর মৈত্রী” ব্যবহারের শিক্ষক কৃপাপ্রাণ | 
নিকট পরমকারুণ্য প্রকীশক। অপরাধের ভয়ঙ্করী গু 
প্রকাশক সর্বক্ষণ অপরাধ  শমোধনাৰ্থে  সব্ধতোভার 
সাঁবধানকারক ও মর্ধ্যাদীলঙ্ঘনের তীব্র শাসক। মুক্তগণঃ 
মায়াবাদাদি সমস্ত পাখিব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিত 





লীলামর ভগবান্‌কে নিত্যকীল যে ভজন করেন-_তাহাদার 
ভক্তির সাৰ্ব্বকালিক ও সৰ্ব্বোংকৰ্ষতা| প্রতিপাদন করিয়াছেন! 
কনিষ্ঠাধিকারীর জন্য £_-তক্ত-ভগবাঁনের লীলা আধ্যাগিকে 
নিকট অগম্য, ভক্তির অভিধেয়-শ্রেষ্ঠতমতা জ্ঞাপক শ্রী 
চৈতন্য অভিন্ন কৃষ্ণ তিনি সকলেরই শাসক ও শোধনকারী 


শ্রীচৈতন্যের কৃপা-বৈশিষ্ট্য ৰ ১৩৩ 


ভগবান্‌ ও ভক্তের শাসন মঙ্গলময়ী জানিয়া সৰ্ব্বতোভাবে 
সানন্দে স্বীকার শিক্ষা ও তাহা শোধনার্থে অনুশোচনা ইত্যাদি 
সানা-প্রকার উ দেসাসাধক | ইহা ভক্ত ও ভগবানের 
ইচ্ছ! জানিয়া এ ৰ্য্যন্ত বাক্ত হইল । 

শ্রীচন্দরশেখর খাচার্ষের ভি শ্রীমন্মহাপ্রত্র গোপিকা- 
নৃত্য বর্ণে বণিত £_( চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮ অঃ) মহাপ্রভু বলিলেন, 
“প্রকৃতি, ত্বরূপা। নৃত্য হইবে আমার । দেখিতে যে জিতেন্দ্রির 
তার অধিকার ॥ সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে । 
যেই জন ইন্দ্ৰিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥ লক্গীবেশে অঙ্ধ-নৃত্য 


করিব ঠাকুর! সকল বৈষ্ব-রঙ্গ বাঁড়িল প্ৰচুৱ ৷ শেবে 
প্রভু কথাখানি করিলেন দৃঢ়। শুনিয়া হইল সবে বিষাদিত 
বড় ৷৷ সৰ্ব্বাদ্যে ভূনিতে অঙ্ক দিলেন আচাধ্য। “আজি মৃত্য 
দরশনে মোর নাহি কার্য্য৷। আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না 
যাইব তথা৷” আবাস পণ্ডিত কহে,-“মোর ওই কথা ৷৷” 
শুনিয়| ঠাকুর কহে ঈবহ হাজিরা । “তোমরা না গেলে নৃত্য 


ক: ১ 


কাহারে লইয়া ॥ সৰ্ব্বরঙ্গ-চূড়ামণি চেতন চতন্য-গোসাই ৷ পুনঃ 
আজ্ঞা করিলেন, “কারো চিন্তা নী মহাযোগেশ্বর 
আজি তোমরা হইবা। দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না 
পাইবা ৷৷) শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত, শ্রীবাস। সবার 
সহিত মহা পাইল উল্লাস ॥  *** করযোড়ে অদ্বৈত বলিল! বার- 
বার। “মোরে আজ প্রভু কোন্‌ কাচ কাঁচিবার ?” প্রভু বলে, 


‘-“যত_ কাচ, সকলি তোমার। ইচ্ছাঁঅনুবূপ কাচ কাচ’ 


আপনার ॥” বাহা নাহি অদ্বৈতৈর, কি করিব কাঁচ? জ্রকুটি 


১৩৪ গ্রীমনৈভাচার্ষোর চরিতনুধা। 


করির। বুলে শান্তিপুর নাথ ৷৷ সৰ্ব্ব-ভাবে নাচে নহা-বিদূযব 
প্রার়। আনন্দ-সাগর-নাঝে ভাসিয়া বেড়ায়। হত্যাদি ৷ 
“তলী নন্বহা প্ৰভু ভগবৎসেবোনুখ ভক্তগণের পুর্ণ আনান? 
আকর ভূমি । জগতের ত্ৰিবিধ দুঃখ বদ্ধজীবের অনুভূতির 
বিঝয়। কিন্তু মুক্ত ভগবতগণ কৃষ্ণানন্দে পরিপূর্ণ থাকি, 
জাগতিক কোন দুঃখ অনুভব করেন না। সৰ্ব্বন্ন কৃঞ্চানন্দ- 
দর্ণনেই ভামবতগন পূর্ণানন্দে মন্ত ছিলেন। তাহারা কৃঃ্ণ- 
সেবোন্ুখরতায় আবিষ্ট থাকায় জড় জগতের প্রতি দৃষ্টি প্রদান 


করিতে পারিতেন না। শ্রীঅনৈত-আচাধ্য সৰ্ব্বক্ষণ সর্ববাপেক্া 


অধিক কৃষ্ধানন্দ-ভাবাশিষ্ট থাকিতেন ৷ 

মহাপ্রভুর দণ্ডপ্রসাদ $--ঞী নন্মহাপ্ৰভু সর্বক্ষণ কৃষ্ণের 
শ্রীতি-নম্পাদনে উন্মত্ত ভাব প্রদর্শন করিতেন এবং বহিন্মুখ 
ভোগজগতে তাহার দৃষ্টি পতিত নহে, এরূপ লীলাভ্নি৷ 
করিতেন। যে মুহূর্তে তাহার বহিগ্গতে আপেক্ষিক দৃষ্টি 
আকুঠ হইত; তখনই তিনি সকল বিষ্ণুভক্তের সেবাকার্ধো 
ব্যস্ত হইতেন এবং ্মঅদ্বৈতাচার্যকে গৌরব-বুদ্ধিতে সেবালীলা 
প্রনর্ন করিতেন ; কিন্তু তাহাতে শ্রীঅদ্বৈত প্ৰভু সন্তুষ্ট হইতেন 
না। শ্রীচৈতন্ত-দান্ভই তাহার একমাত্র ব্রত ছিল। সুতরাং 
প্রভুর গুরুবুদ্ধি নিজ ভাগ্যের বিড়ম্বনা জানিতেন। ইহার 
প্রতিকারের জন্য ভাবিলেন, প্রভু আমাকে নিরবধি বিড়ম্বন৷ 
করেন। লোকে কিন্বদন্তী আছে যে, ভগবান ভূগুকে নিৰ্বোধ 
প্রতিগাদন করাইবার জন্য এবং স্বীয় বাৎসল্য-প্রদর্শনাথ 
ভৃগু পদচিহ্ন ধারণ করিরাছিলেন। মূঢ় ব্যক্তিগণের প্রতারিত 
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হইবার অধিক যোগাত| থাকায় তাহারা ভগবান অপেক্ষা 
ভূগুর গৌরব অধিক বুঝিয়া থাকে। কিন্ত শ্রীঅদৈত প্রভু 
বৈধ্ণবাচাৰ্য্য = *মহাবিঞু" বলিয়া ভৃগুর নিৰ্ব্ব দ্ষিতা ধরিয়া 
ধেলিয়াছিলেন | তজ্ঞন্ত তিনি বাহিরে দস্ত-ক্রোধ প্রদর্শন 
করিয়। ভূগুর ন্যায় শত শত শিয্য তাহার আছে, ইহা প্রকাশ 
করিলেন ।  গৌরনুন্দর আত্মগোপন করিহা স্বীয় শ্যামনুন্দর- 
লীলার চৌর্ধযবৃত্তি অদ্বৈত প্রভুর নিকট লুকাইয়া রাখিতে 
রেন নাই । শ্রীঅদৈত-প্রভু বিশে বুদ্ধিমান সুচতুর গৌরভক্ত 
হওয়ায় তিনি শ্রীচৈতন্দেবের নিকট হইতে শাস্তি লাভ 
করিবার বাসনায় নিজে পূজ্য হইবার বিচার পরিবর্তানর 
উদ্দেশ্যে ভগবানের সেবকাভিমানের লীলা খৰ্ব্ব করিবার 
জন্য গৌরাবতারের ভক্তিপ্রচার-বিবরে কৃত্রিম বাধা প্রদর্শনো- 
দ্বেশ্যে যোগবাশিষ্ট নামক ভক্তিবিরোধী মায়াবাদীর গ্রন্থ 
ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন! ছল করিয়া শান্তিপুরে হরিদাস 
সহ যাইয়া উক্ত ব্যাপার আরম্ভ করিলেন। তিনি ব্যাখ্যা 
করিতে লাগিলেন যে, নির্ভেদ-ত্রান্মনুসন্ধানূপ জ্ঞানব্যতিরিক্ত 


bh) 





বিষ্ণুভক্তি কোন শক্তি ধারণ করিতে পারে না। ভক্তির 
প্রাণ--জ্ঞান। জ্ঞানই সব্বশক্তিবর_ এরূপ নিভেদ জ্ঞান 


পরিত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ নিজ গৃহে ধন পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক 
বনে, যেখানে ধন নাই, সেখানে ধনের অনুসন্ধান করিতে 
যায়। বিষ্ণুভক্ত-দপগ-সদৃশ আদর্শ মাত্ৰ৷ কিন্তু সেই আদর্শে 
জ্ঞানরূপ চক্ষু-দ্বার| দৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে সেই দর্পণের কৌন 
ক্রিয়া নাই। যদি চক্ষু নী থাকে, তাহা হইলে দর্পণ থাকিয়া 


১৩৬ ব্লীঅদ্বৈতাচাৰ্য্যের চরিতনুধা 


কি ফল? নকল শাস্ত্রের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গাঁ 
করিয়া আনি শাস্ত্ৰতাংপধ্য ইহাই বুঝিলাম যে, জ্ঞানে 


সরবশেষ্ঠহ আছে।”  অদ্বৈত'চরিক্রজঞ হরিদাস ব্যাখ্যা 


হানিতে লাগিলেন । 
যাহার! সৌভাগ্যবান, তাহারা ভক্ত অদ্বৈতৈর চিঃ 
বুঝিয়া ভগবন্ধক্তির সব্ধশ্েঠতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন । যাহার 
ভাগাহীন দু্দ্মপরায়ণ, তাহারা অদ্ধৈতৈর উদ্দেশ্য বুধি 
ন| পারিয়া পরম অমঙ্গল লাভ করিল। তাহারা উদ্দেশ্যে 





সর্ব্ব-বাঞ্ক-কল্পতরু মহাপ্ৰভু অদ্বৈত-সঙ্কল্প দলা 
হইলেন। তিনি গ্রীনিত্যানন্দ প্রতুকে লইয়া শীন্তিপুর যা 
করিলেন। এদিকে আচার্য্য ভক্তিযোগ-প্রভাবে বুঝিলেন,- 
“আমার সন্ধল্ন সিন্ধি হইবে । আমার প্রভু নিত্যানন্দপ্রভু দূ 
আনিতেছেন।” তখন তিনি অধিকতর মন্ত হইরা জ্ঞানযোগ 
ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। শ্রীদন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দগ্রতু ₹ 
আসিয়া দেখিলেন, আচার্য্য মন্ত হইরা ভক্তিবিরোধী 











প্রতিবন্ধকতা মাত্ৰ লাভ করিল। 


ব্যাখ্যা করিতেছেন। ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীতচ্যুতানদ 
মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন। আচাধ্য-গৃহিণী মনে মা 
নমক্কার করিলেন। কিন্ত শ্রীমন্সহাপ্রভুর ক্রোধময় কোটিন্ 
সন তেজঃমর় মূৰ্ত্তি দেখিয়া সকলেই ভীত হইলেন । মহা 
ক্রোধগুখে আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল! 
জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?” তন্ু্তরে শ্রী 


না 


বলিলেন, _ “সব্্বকাল বড় ‘জ্ঞান’। যার না 
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জ্ঞান, তার ভক্তিতে কি কাম? জ্ঞান_বড়’ 
অদ্বৈতৈর শুনিয় বচন। ক্ৰোধে বাহা পাসরিল 
শচীর নন্দন। পশিডা হইতে অদ্বৈতৈরে ধরিয়া 
আমনিয়|। স্বহস্তে কিলার প্রভু উঠানে পাড়িরা॥ অদ্বৈত- 
গৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা ৷৷ সৰ্ব্বতৰ্ব জানিয়াও করয়ে 
ব্যগ্রতা॥ “বুড়া বিপ্ৰ, বুড়া বিপ্ৰ, রাখ রাখ প্রাণ। কাহার 
শিক্ষা এত কর অপমান? এত বুড়া বামনেরে, আর কি 
করিবা? কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা॥» 
পতিব্রতা-বাক্য শুনি” নিত্যানন্দ হাসে। ভয়ে 'কুষ” সঙ্রযে 
প্রভু হরিদাসে॥ ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা-বাকা নাহি শুনে । 
তৰ্জ্জে গৰ্জ্জে অদ্বৈতেরে সদন্ত-বচনে ৷৷ শুতিয়া আছিলু' ক্ষীর- 
সাগরের মাৰে। আরে নাড়া নিদ্ৰা-ভঙ্গ মোর তোর কাজে । 
ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া। এবে বাখানিস 
জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া॥ যদি লুকাইবি ভক্তি, তোর চিত্তে 
আছে। তবে মোর প্রকাশ করিলি কোন্‌ কাজে? তোমার 
সঙ্কল্প মঞি না করি অন্যথা । তুমি মোরে বিড়ম্বনা করহ 
সর্বখা? অদ্বৈত এড়িয়া প্রভু বসিল! ছুয়ারে। প্রকাশে 
আপন তন্ব করিয়া হুঙ্কারে ॥ “আরে আরে কংস যে মারিল, 
সেই মুগ্রি। “আরে নাড়া সকল জানিস্‌ দেখ তুই॥ অজ, 
ভব, শেষ, রমা করে মোর সেবা । মোর চক্রে মৰিল শৃগাল- 
বান্থদেবা॥ মোর চক্রে বারানসী দহিল সকল। মোর 
বাণে মরিল রাবণ মহাবল ৷ মোর চক্রে কাটিল বাণের 
বাহুগণ। মোর চক্রে নরকের হইল মরণ ॥ মুঞি সে 
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ধরিলু গিরি দিয়া বাম হাত। মুচি সে আনিলু, স্বর্গ হৈছ 
পারিজাত॥ সুঞি সে ছলিলু' বলি, করিলু, প্রসাদ। এষ 
‘সে হিরণ্য মারি’ রাখিলু' প্রহনাদ ৷” এইমত প্রভু নিজ গরম 
“প্রকাশে । শুনিয়া অদ্বৈত প্ৰেমসিন্ধ-মাৰে ভাসে॥ শাহি 
“পাই, অদ্বৈত পরনানন্দময়। হাতে তালি দিয়া নাচে করি 
“বিনয় ॥ “যেন অপরাধ কৈলু", তেন শাস্তি পাইলু। ভ 
করিল! প্রভু অল্পে এড়াইলু' ॥ এখন সে ঠাকুরাল বুৰিনু 
তোমীর।  দোষঅনুরূপ শাস্তি করিলা আমার ॥ ইহাতে 
সে প্রভু ভৃত্যে চিত্তে বল পায় 1” বলিয়া আনন্দে নাচে 
শান্তিপুর রায়॥ আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে। | 
কুটি করিরা বলে প্রভুর চরণে ॥ “কোথা গেল এবে মোরে 
তোমার সে স্তুতি? কোথা গেল ' এবে তোর সে সব 
টাঙ্গাতি? দুৰ্ব্বাসা না হও মুঞি যারে কদর্িবে। যার 
অবশেব-অন্ন সৰ্ব্বাঙ্গে লেপিবে ৷৷ ভূগুমুনি নহু'মুঞি, যার পদ- 
ধূলী। বক্ষে দিয়া ‘ব্ৰীবংস' হইবা কুতুহলী ॥ মোর নান | 
অদ্বৈত -তোনার শুদ্ধ দাস। জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্ট 
মোর আশ॥ উচ্ছিষ্ট প্রভাবে নাহি গণেশ তোর মায় | 
করিলা ত’ শান্তি, এবে দেহ পদছারা ৷৷” এত” বলি ভক্তি | 
করি, শান্তিপুরনাথ। পড়িল প্রভুর পদ লইয়া মাথাত॥ ; 
সন্তরমে উঠিয়া কোলে কৈল বিশ্বস্তর। আটদ্বৈতেরে কোলে | 
করি? কান্দয়ে নির্ভর ॥ অদ্বৈতেরে ভক্তি দেখি নিত্যানন্দ-রার। | 
ক্রন্দন করিয়ে যেন নদী বহি’ যায়। ভূমিতে পড়িয়া 
কান্দে প্রভু হরিদাস । " অদ্ৈতগৃহিণী কান্দে, কান্দে যত | 
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দাদ॥ কান্দয়ে, অআচ্যুতানন্দ--অদ্বৈত-তনয় | অদ্বৈত-- 
ভবন হৈল কৃষ্ণপ্ৰেমনয় ॥ = অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত 
বিশবস্তর। সন্তোষে আপনে দেন অবৈতেৱে বর ৷৷ “তিলাদ্ধেকো 
যে তোনার করয়ে আশ্রয়। সে কেনে পতঙ্গ, কীট, পশু, 
পক্ষী নর ॥ যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ । তথাপি 
তাহারে মুঞ্চি করিব প্রসাদ ৷” বর শুনি, কান্দর়ে অদ্বৈত 
মহাশর | চরণে ধরিয়া কহে কুরিরা বিনয় ॥ যে তুমি 
লিলা প্রভু কু নিথ্যা নয়। মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ 
মহাশয় ॥ যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে। সেই 
মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহারে॥ যে তোমার পাদপদ্ম 
না করে ভজন। তোরে না মানিলে কু নহে মোর জন॥ 
যে তোমারে ভজে প্রভু সে মোর জীবন। না পারো সহিতে 
মুঞি তোমার লঙ্ঘন ৷৷ যদি মোর পুজ্র হয়, বা কিঙ্কর। 
“বৈষ্ণবাপরাধী, মুঞি না দেখে! গোচর ॥ তোমারে লঙ্ঘিয়া 
যদি কোটি-দেব ভজে। সেই দেব তাহারে সংহারে কোন 
র্যাজে॥ মুঞি নাহি বলো এই বেদের বাখান। সুদক্ষিণ- 
মরণ তাহার পরমাণ॥ ( চেঃ ভাঃ মঃ ১৯১৩২-১৭৭ )॥ 
তোমারে লঙ্গিয়া প্রভু শিবপুজী কৈল। অতএব তার যজ্ঞে 
তাহারে মারিল ৷৷ তেঞি সে বলিলু প্রভু তোমারে লভ্বিয়া। 
মোর সেবা করে তারে মারি পোড়াইয়া॥ তুমি মোর প্রাণ- 
নাথ, তুমি মোর ধন। তুমি মোর পিতামাতা, তুমি 
.বন্ধুজন॥ যে তোৱে লঙ্ঘিয়া করে মোরে .নমস্কার। সে 
জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার ॥ সুর্যের সাক্ষাৎ করি রাজা 
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সত্রাজিং। ভক্তি-বশে সূর্য্য তান হইলা বিদিত ॥ লক্ষি 
তোমার আন্ঞ। আজ্ঞা-ভঙ্গ ছুঃখে। ছুই ভাই মারা যায়, 
দেখে সুখে ॥ বলদেব-শিষ্যহ্ব পাইরা ছুর্য্যোধন। তোমারে 
লঙ্ঘিয়| পার সবংশে মরণ॥ হিরণ্যকাশিপু বর পাই 
ব্রহ্মার । লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সহার ৷৷ শিরশ্ছেদ 
শিব পৃজিয়াও দশানন । তোম! লঙ্ঘি’ পাইলেক সবংশে মরণ। 
সর্ধ-দেবমূল তুমি সবার ঈশ্বর । দৃশযাদৃশ্য যত--সব তোমার 
কিন্কর॥ প্রহুরে লঙ্ঘিয়া যে দীসেরে ভক্তি করে। পু 
খাই” সেই দাস তাহারে সংহারে। তোমারে লঙ্ঘিয়া যে 
শিবাণি-দেব ভজে। বৃক্ষমূল কাটি’ যেন পল্লবেরে পূজে! 
বেদ, বিপ্ৰ, যজ্ঞ, ধৰ্ম্ম--সৰ্ব্বমূল তুমি। যে তোমা না ভজে 
তাঁর পুজ্য নহি আমি৷৷” মহাতন্ব অদ্বৈতৈর শুনিয়| বচন 
হুঙ্কার করিয়া বলে শ্রীশচীনন্দন। “মোর এই সত্য সরে 
শুন মন দিয়া। যে আমারে পূজে . মোর সেবক লঙ্জিরা 
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে। তার পূজা মোর গায়ে 
অগ্নিহেন পোড়ে ॥ যে আমার দাসের সকৃৎ নিন্দা করে 
মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে ॥ অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে যত, 
সব মোর দাস। এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ 
তুমি ত’ আমার নিজ দেহ হৈতে বড়। তোমারে ল্তিলে দৈবে 
শা সহয়ে দঢ়॥  মন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক নিন্দা করে। | 
অধঃপাতে যায়, সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম ঘুচে তারে ৷৷” বাহু তুলি’ জগতেরে | 
বলে গৌরধাম। “অনিন্দক হই’ সবে বল কৃষ্ণনাম ॥ অনিনাক ৷ 
হই’ যে সকৃং কুচ বলে! সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে॥ 
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এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন। 'জয় জয় জয় 
বলে সৰ্ব্ব ভক্তগণ ॥ অদ্বৈত কান্দয়ে ছুই চরণে ধরিয়া। 
প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া ॥ অদৈতের প্রেমে 
ভাসে সকল মেদিনী। এই মত মহাচিন্তা অদৈত-কাহিনী ৷৷ 
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কা'র। জানিহ ঈশ্বর-সনে 
ভেদ নাহি যার॥ নিত্যানন্দ'অদ্বৈতৈে যে গালাগালি বাজে । 
সেই সে পরগানন্দ যদি জনে বুবে॥ দুৰ্বিবজ্ঞেয় বিষ্ণু- 
বৈঞ্চবের বাক্যকম্মী। তান অনুগ্রহে সে বুঝিয়ে তার মৰ্ম্ম ৷ 
(চেঃ ভাঃ মঃ ১৯।১৯৩ ২২০) 

| শ্রীমন্মহা প্রভু অদ্বৈতাচাধ্যকে আবেশে দণ্ড ও কৃপা প্রদান 
করিয়া আবেশ ভঙ্গে শ্রীনিত্যান্দ ও অদ্বৈতকে 


বলিলেন» আমি যদি কিছু বাল-চাপল্য প্রকাশ করিছা 
থাকি তবে ক্ষমা করিবে। তখন মহাপ্রভুর এই 
কথায় সকলেই হাসিলেন। তখন মহাপ্রভু মহাসতী 


পতিব্রতা অদ্বৈত-গুহিণীকে বলিলেন, ‘মাতা শীঘ্র করিয়া 
কৃষ্চের জনা রন্ধন করুন, আমি প্রসাদ পাইব 1 নিত্যানন্দ, 
হরিদাস ও অদ্বৈতপ্রভী সহ মহাপ্রভু তখন গঙ্গান্নানে 
চলিলেন। সত্বর গঙ্গান্সান করিয়া আসিয়া শ্রীকুষ্-বিএহাকে 
সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবং প্রণাম করিলেন। অছৈতাচার্ধাও প্রভুর 
পদতলে পড়িলেন, আবার হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচাধ্যের 
পদতলে পড়িলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ এই অপুর্ব দৃশ্য দেখিয়া 
হাসিলেন। ইহারা ধৰ্ম্ম সেতু অর্থাৎ এই তিনের প্রচারিত 
শিক্ষা অবলম্বনে জীব অনায়াসে ভবসমুদ্ধ পার হইতে 


: 
| 
{ 
: 
| 
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গাৱে৷ এই তিনের শিক্ষা' পরম্পর' সম্বন্ধবুক্ত অদ্ব়জম 
ধর্মেরই সেতু | 

এ্রমন্মহাপ্রভু, শ্রীমনিত্যানন্দ ও শ্রানদ্অদ্বৈতাচা 
একত্রে ভোজন করিতে বলিলেন। ঠাকুর হরিদাস দাঃ 
বমিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন । . মহাসতী যোগে 
অদ্বৈত-গৃহিণী হরি-স্মরণ করিয়া পরিবেশন করিতে লাগিলে 
ভোজন প্রায় শেষ হইয়াছে, অল্প কিছু অন্ন থাকি 
প্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভু সেই মহমিহাপ্রসাদ গৃহমর ছড়াই৷ 
বালাভাবে হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্ৰভু ও ঠাক 
হরিদাস হাসিতে লাগিলেন । আচার্য্য তখন ক্রোধাবে| 
ছলোক্তিতে জীমন্নিত্যান্দ প্রভুর তত্ব প্রকাশ করি 
লাগিলেন। “জাতিনাশ করিলেক এই  নিত্যানন। 
কোথা হৈতে আসি’ হৈল মগ্চপের সঙ্গ ॥ গুরু নাহি) 
বলয়ে ‘সন্ন্যাসী’ করি নান। জন্মিলা না জানিরে নিশ্ 
কোন্‌ শ্রান॥ কেহ ত’ না চিনে, নাহি জানি কো 
জাতি। চুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মত্ত হাতী ॥ ঘরে ঘা 
পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত। এখানে হইল আসি’ ব্ৰাদ্ম| 
সাথ ৷৷ নিত্যানন্দ মন্যপে কৰিল| সর্বনাশ । সত্য সত্য দা 
এই শুন হৰিদাস ৷” ইহার বাস্তব অর্থ - শ্রীমন্িত্যাদ 
কৃপাপুর্বক কৃঞ্ণপ্রেমপ মহামহাপ্রসাদ = সৰ্ব্ব সাধারণ 
বিতরণ করিলেন। তাহার এই মহাকৃপার বিষয় আগ" 
অবগত হইয়া তাহার রুপার মাহাৰ্য ও তত জা 
“কৰিতেছেন  শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভু. 'সন্ধিনীশশক্তি 
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তিনি কুপাপুর্ধক ভক্তিবাধক আভিজাত্যের বন্ধন উঠাইয়া- 


ছিলেন ।- ইহাই জাতিনাশ। তিনি সৰ্ব্বক্ষণ “পরিবদতু 


জনে! যথা তথা বা নন্থ মুখরে| ন বয়ং বিচারয়ামঃ। হরিরস- 
মপ্রানদাতিনহ্তা ভুবি বিলুঠান নটান নির্ধিবশাম ৷৷” শ্লোকোক্ত 


সর্বদা হরিরস মদ পানে মহাগন্ত হস্তীর ন্যায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া 





| 


চলেন, এবং সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমে মতন্ত। অতএব তিনি শ্রীকুষ্ণ- 
প্রেমের মগ্যপ ; ভাহাতে-প্রাকৃত- কোন বস্থই প্রভাব বিস্তার 
করিতে “বা বাধা দিতে পারে না। তিনি সৰ্ব্ব গুরুতন্তের 
আকর তাহার আবার গুরু কে? কিন্তু দৈন্য করিয়া বৰ্ণাশ্ৰম- 
ধর্মের মর্ধযাদা রক্ষা করিতে ‘সন্নাসী’- বলিয়া পরিচয় দেন । 
তিনি ‘অজ’ ভগবান্‌, তাহার জন্ম, কৰ্ম্ম ও স্থান. ছুজ্েয়ি | 
তাহাকে কেহই চিনিতে পারে না; তিনি কোন্জাতীর ভগবদন্ত 
তাহাও দুছ্ধেরি। তিনি শ্রীকষ্ণের ব্রজলীলার সঙ্গী হইয়া শুদ্ধ 


+ 


ব্ৰজবাসীগণের প্রেমে তাহাদের সেবা - গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
তাহাদের ঘরে ঘেরে ভোজন করিয়াছেন ; তথায়--গোপ- 


অভিমান ৷ আবার কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর, পাষঁদ ও. জঙ্গী 
হইয়া ব্ৰাহ্মকুলে আবিভ ও লীলাবিলাসাদি করিতেছেন 


অতএব তিনি প্রাকৃত কোন জাতিতে আবদ্ধ হ'ন 
কৃপাপ্রাপ্ত কাহাকেও আবদ্ধ রাখেন না। 1 
প্রদান দ্বারা প্রাকৃত জন্ম, এশবধ্য, শ্রুত, শ্রী ইত্যাদির সর্বনাশ 


কৰিয়া অপ্রাকৃত কুষ্কপ্রের মদের, মদ্যপ হইয়া রি সেই 


মদ্যপ করিলেন । ধন্য নিত্যানন্দ, ধন্য তাহার সেবা, 
কৃপা, ধন্য তাহার প্রচার, ধন্য তাহার আচার । শুন তি 
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'ইহা আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, কখনও ইহার অন্ত 
হইতে পারে ন|। এই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দিগ 
হইলেন, অর্থাৎ তিনিও উপাদান-কারণ জীমন্নিত্যানন 
প্রেনবিতরণে মারিকবস্তর  উপাদানরূপ আবরণ ই 
উন্মুক্ত করিলেন। যাহাতে শ্রীমনিত্যানন্দ-প্রভু অবাধ 
আপামরে প্রেম বিতরণ করিতে পারেন। তথ্য 
প্রীননিত্যানন্দ প্রভু “দুই অঙ্গুলি দেখায়” অর্থাৎ আচার্য) 
তুমিও কম নহ, ছুই অঙ্গুলি যেমন হস্তের সহিত সমান ভারে 
একত্র অবস্থিত, তেমনি তুমি ও আমি উভয়েই এ্ৰীচৈত্য- 
দেবের সহিত সংযুক্ত ও অঙ্গুলি ছয়ের হ্যার অবস্থিত । তোমারও 
কৃণা-প্রদান কম নহে। তুমি মহাগ্রভুকে আনিয়া প্রসাদ 
(কৃপা) কয়| আমাকেও দিতেছ। আমি তোমা-প্রদৰ 
গ্রনাদই বিতরণ করিতেছি, অতএব তোমা আনীত ও প্রদন্থ 
বস্তই আমি বিতরণ করিতেছি। এই প্রেম-প্রদানকার্ধে 
উভরেরই সমান চেষ্টা বর্তমান ; বরং তোমার ভগবদাকর্ষণ ৫ 
প্রেমবিতরণকার্য্য অধিক বলিয়া মনে করি। আচার্য্য 
ক্রোধ  মায়িক কামে বাধাপ্রাপ্তির জন্য উদ 
নহে, উহ| শুন্ধসত্বমর়ী কৃষ্ণনুখানুসন্ধানময়ী ভাৱে 
আবেশে কৃষ্চসুখবিধানের বিভিন্ন প্রকার  মাত্র। 
তাহারা প্রভু-বিগ্রহের ছুই বাহু। তাহাদের প্রীতি-বই অগ্রীতি 
কৌন সময়েই থাকিতে পারে না। উভয়েই প্রেমরা। 
মহামন্ত। উভয়ের কলহ-প্রতীম স্তুতিবাক্য কৃষ্ণের বুধ! 
বিধানার্থ। এই প্রকারে ভোজন শেষ করিয়া আচা 

















বৈষ্বাপরাৰ খণ্ডন ১৪৫ 


করিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
কয়েকদিন অদ্বৈত-মন্দিরে কৃষ্ণকথায় ভক্তসঙ্গে যাপন করিয়া 
্রীননিত্যানন্দ, শ্রাঅদ্বৈত ও ঠাকুর হরিদাসকে লইয়া নিজ- 
গুহে মায়াপুরে আসিলেন | 


বৈষ্ণবাপৰাধ খণ্ডন 


একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীৰাস-নন্দিরে বিষ্ণুখট্রায় বসিয়া 
সকলকে বর দান করিতে আরম্ভ করিলেন! অখিলৱরসামৃতমূণ্তি 
শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যহই এক এক ভাবে প্রেমের বহু বৈচিত্র 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ যদিও সকলেই গৌর- 
প্রেমের পাত্র, সকলেই মহাপ্রেমিক, তথাপি প্রেমরূপ মহা- 
সমুদ্রের এক এক রত্ব এক এক দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া 
আবিষ্কার করিয়া বিতরণ করেন। সেদিন শ্রীমন্মহাপ্রতু 
এক অভিনব প্রেম রতু প্রকাশ করিলে, ভক্তগণ মহানন্দিত 
হইয়া সেই অপূর্ব-বস্ত শ্রীশচীমাতাকে আস্বাদন করাইতে 
অনুরোধ করিলেন! তখন মহাপ্রভু বলিলেন,_ইহা বৈষ্ণবা- 
পরাধীর পক্ষে স্বুদুল্লভ। তখন সকলে বলিলেন, “ন্বয়ং- 
ভগবান্‌ যাহার গর্তে আবিভূতি হইয়াছেন, তাহার অপরাধ 
থাকিতেই পারে না|” তখন মহাপ্রভু বলিলেন :__শ্ীঅদ্বৈতা- 
চাধ্যের নিকট ই'হার অপরাধ আছে! আমি প্রতিকারোপায় 
বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু বৈষ্বাপরাধ খণ্ডাইতে পারি না। 
যে বৈষ্ণবের নিকট যাহার অপরাধ আছে, তিনি ক্ষমা 
করিলে তবে অপরাধ ঘুচে। অন্যের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। 


১৪৬ শ্লীঅদ্বৈতাচার্ধোর চরিতস্বধ| 


দুৰ্ব্বাসার অস্বরীধের স্থানে অপরাধ ক্ষমার বিষয় সকলেরই 
বিদিত। অতএব অদ্বৈতৈর চরণের ধূলি শ্রীশচীমাত| মস্তকে 
ধারণ করিলে সেই অপরাধ যদি আচার্য্য ক্ষম| করেন, 
তবে আমি আজ্ঞা করিব : তখন তাহার এই প্রেমরস আবাদ 
সম্ভব হইবে ।” তখন সকলে মিলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের স্থানে যাইয়া 
সমস্ত বিবরণ বলিলেন। তখন আচার্ম্য বিষ্ঞ্মরণ করিয়া 


বলিলেন,--“তোমর| ওকথ| মুখে আনিও না। ধাহার 


প্রেমে বশীভূত হইয়া ভগবান্‌ পরমস্বতন্ব হইয়াও তাহার 
গর্ভে আবিভূতি হইয়াছেন, সেই জগন্সাতা বিষ্ণুভক্তির 
মু্তিমতী, পরমবৈষ্ণবী শ্রীশচীমাতার কখনও অপরাধের 
সন্তাবনা থাকিতে পারে? তাহার দুবিজ্ঞেয় তত্ব আমি একটু 
অবগত আছি। যদি সেই অভিন্না দেবকী-যশোদাস্বরূপার 
‘আই’ নাম কেহ তত্ব অবগত না হইয়াও মুখে বলে, তাহার 
সৰ্ব্বদুখ বিমোচন হইয়া যার। আমি তাহার পদধূলি পাইলে 
কৃতাৰ্থ হই।” ইত্যাদি বলিতে বলিতে ‘আই’র তত্তে আবি) 
হইয়া আচাৰ্য্য যু হইয়া পড়িলেন ৷ সময় বুঝিঘ। 
শ্রীশচীমাতা সেই বাহাজ্ঞানহীন অদ্বৈত-প্রভুর পদধূলি মস্তকে 
ধারণ করিলেন |. শ্রীশচীমাতা আচার্য্যের পদধূলি মস্তাক 
ধারণ করিবা মাত্র বিহ্বল হইয়া বাহাভভানশূন্ হইলেন 
“অদ্বৈতের বাহ্য নাহি-_আইর প্রভাবে । আইর নাহিক বাহ 














_-অদ্দৈতান্ভাবে ॥ দোহার প্রভাবে দোহে হইয়া বিহ্বল৷ | 
“হরি হরি্বনি করে বৈধবমগুল ॥ হাসে প্রভু বিশ্বত | 


খট্টার উপরে । প্রসন্ন হ্যা প্রভু বলে জননীরে ॥৷ “এখান 


ঠবঞ্বাপরাধ খণ্ডন ১৪৭ 


সে বিঞ্ণুভক্তি হইল তোমার | অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি 
আর ৷৷” শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন | 'জয়-জয়-হরি-, 
ধ্বনি হইল তখন || জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগ্ডর ভগবান্‌। করায়েন 
বৈধ্ুবাপরাধ-সাবধান || শরলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে |” 
তথাপিহ নাশ পার,- কহে শাস্ত্ৰবুন্দে | ইহা না মানিয়া যে 
প্ুজন-নিন্দা করে । জন্মে জন্মে সে পাপিঙ্গ দৈবনদোৰে মরে । 
অন্যের কি দার, গৌর সিংহের জননী । তাহারেও ‘বৈষ্ণবাপরাধ’ 
করি’ গণি ॥ বন্তবিচারেতে সেই অপরাধ নহে। তথাপিহ 
অপরাধ’ করি! প্রভু কহে ॥ 'ইহারে 'অদ্বৈত' নাম কেনে লোকে 
ঘোবঝে ? ‘দ্বৈত’ বলিলেন আই কোন অসন্ভোবে ৷৷ চৈঃ ভাই 
মঃ ২২।৪৯-৫৯। 

পূর্বের শ্রীনন্মহা প্রভুর অগ্ৰজ শ্রাবিশ্বরূপ সৰ্ব্বকণ অদ্বৈতৈর 
সঙ্গ করিতেন। কিছুদিন পরে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্নাস 
গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন ৷ তখন আশচীমাতা দুঃখিত হইয়া 
ভাবিলেন শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গকলে বিশ্বরূপের বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় 
সন্নাম করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন, কিন্তু বৈষ্বাপরাধ- 
ভয়ে কিছুই বলিলেন না, বিশ্বন্তরকে লইরা সব ভুলিয়া গেলেন । 
আবার যখন বিশ্বন্তর প্রকাশ আরন্ত করিলেন ৷ তখন তিনিও 
সব্ব+ণ শ্রীঅদ্বৈতৈর নিকট থাকিতে লাগিলেন । মহাপ্রভু গৃহে 
থাকেন না, সর্বক্ষণ অদ্বৈতৈর সহিত কৃষ্ণকথায় রত। ইহা 
দেখিয়া এ্শচীমাতা। বলিয়াছিলেন যে,- আচাষ্য এক পুক্তকে 
গুহতাগী করিয়াছেন, এক্ষণে আমার বথাসব্বন্থ প্রাণাপেক্ষী- 
প্রিয়তম এই বিশ্বস্তরকেও বুঝি গৃহত্যাগী করিবেন! এই ভাবিয়া 





১৪৮ প্রীআদ্বৈতাচার্যের চরিতনুধা! 


দুঃখে শ্রীশচীমাতা বলিয়াছিলেন,_“কে বলে “অদ্বৈত” মঃ 
এ বড় গোঁসাঞি॥ এক পুত্র বাহির করিয়! দিলেন, আবার ॥ 
পুলকেও ঘরে স্থির রাখিতেছেন না। আমি ‘অনাথিনী’ আদা? 
প্রতি একট দয়া নাই ! জগতের নিকট তিনি ‘অদ্বৈত’, আমার 
নিকট তিনি 'দ্ৈত-মায়া'। মাত্র এই অপরাধ, আর কিছুই 


নাই। ইহার জন্যই শ্রীবিশ্বম্তর তাহাকে অপরাধী সাব্য | 


করিয়া প্রেম-প্রদানে বিরত থাঁকিলেন। নিজ মাতা 
লক্ষ্য করিয়া সর্ধজগতের শিক্ষাগ্তর প্রীগৌরনুন্দর বৈষ্ণব: 
পরাধের গুরুত্ব ও তংখণ্ডনেন উপায় জানাইয়| জীবগণকে 
বৈষ্ণবাপরাধের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার কৌশল 
প্রপঞ্চিত করিলেন ৷ 

কাজী-উদ্ধার লীলারও শ্রীঅদ্বৈতচার্যের এক কীর্ড- 
সম্প্রদায় গঠিত হইয়া মহানগর সংকীর্তনে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। 
কাজীর-উদ্ধার সময়ে ও তৎপরে শ্রীধরের জলপানের সময় 
আচার্ধ্য-শ্রীমন্মহা প্রতুর সঙ্গী ছিলেন । 


শ্রীতটদ্বতাচার্য্যের বিশ্রূপদর্শন 


একদিন অদ্বৈতাচাৰ্য্য গোপীভাবে ভক্তগণসহ নৃত্য"কীৰ্ত্ 
করিতে লাগিলেন। তাহার আত্তি আর থামে না, দুই প্র 


চিক তি ০৯] 


হইয়া গেল, ভক্তগণ কোনপ্রকীরে কিছু স্থির করিয়া গৃহ | 
চলিলেন। শ্রীবাসাদিও গঙ্গাস্সন করিতে চালিলেন। আচার | 


একাকীই শ্রীবাস-অঙ্গণে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শ্রীবিশ্বন্ত 
তখন নিজগৃহে। সেখান হইতেই ভ্রীঅদ্বৈতৈর আর্তি জ্ঞাত হই 


শ্রী মদ্ৈতাচাৰ্য্যের বিশ্বরূপদর্শন ১৪৯ 


প্লীবাস অঙ্গনে আসিয়া অদ্বৈতকে লইয়া বিষ্ণুগৃহে দ্বার বন্ধ 
করিয়া আচার্ধাকে কহিলেন, আচার্য্য ! তোমার ইচ্ছা কি? 
এবং কি কাৰ্য্য চাহিতেছ।” তখন বলিলেন, 
“পূৰ্ব্বে অন্জুনকে বে বিগ্বরূপ দেখা ইয়াছিলে, তাহা দেখিতে আমার 
ইচ্ছা হইতেছে ।” তংক্ষণাৎ আচার্য্য দেখিলেন এক রথ 
চতুর্দিকে সৈহ্া-নলে বেষ্টিত মহা-যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজিত। সেই 
রথোপরি শ্যানল-নুন্দর, চতুভুজি শঙ্গ-চক্র-গদা-পন্নধর অনন্ত- 
ব্ৰহ্মাণ্ড-ন্নপ দর্শন করিলেন । চন্দ্র, স্র্য্য, সিন্ধু, গিরি, নদী, 
| উপবন ; কোটি চক্ষু, বাহু মুখ পুনঃ পুনঃ দেখিলেন এবং সন্মুখে 
অৰ্জুন স্তুতি করিতেছেন। তাহার বদন সকলে যেন মহা অগ্নি 
জ্বলিতেছে। সেই মুখাগ্সিতে ভগবছৈষুখাক্রমে যাহারা পাপ- 
পরাঁয়ণ হইয়া গেষ্ট ভাগবতগণের নিন্দা বা বিদ্বেব করে, সেই 
পাপপ্রবৰণ চিন্তগণের মানসিক দুৰ্বলতা ও কায়িক তাগুব- 
নৃত্যরূপ মলসমূহ শ্রীচৈতন্যদেবের অন্ুুকম্পালন্ধ প্রকৃত 
অভিজ্ঞতান্চচক চেতনময় টি: দগ্ধ হয়। বিশ্বের দ্রঃ 
| ভগবং ৎস্বরপ-দর্শনে অস কারণ, করৃত্বাভিমান প্রবল 
হওয়ায় পুর্ণ-বস্ত দর্শনে টি চির অতএব এই রূপ 
দর্শন করিতে অনো অসমর্থ ৷ আচাধা সেই রূপ দর্শনে দন্তে 
তৃণ ধারণ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন । তখন শ্রীমন্সিত্যানন্দ 
ূ প্রভু পর্য্যটনস্থুখে নগরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি প্রভুর 
উক্ত প্রকাশের বিষয় অবগত হইয়া সত্বর শ্রীবাস-গৃহে 
৷ আসিয়া বিঝু-গৃহের দ্বারে প্রচুর গৰ্জ্জন করিতে লাগিলেন । 
শ্রীবিশ্বন্তর নিত্যানন্দের আগমন জ্ঞাত হইয়া দ্বারোদঘাটন 
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১৫০ 
করিয়া তাহাকেও ভিতরে লইলেন। শীমগিতানন্দ, 2 
দেখিলেন,__পরিপুর্ণ তন শ্লীগৌরাবতারের বিশ্বে প্রকাৰিত 


গৌণ লক্ষণ-রপ এক অঙ্গ “বিশ্বরূপ” দর্শন করিয়া চক্ষু মুদি 
করিয়া দণ্ডবং প্রণত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন- 
প্রভুকে উঠাইয়| বলিলেন,_“তুমি আমার সকল অবতার 
বিষয়ে অভিজ্ঞ। তোমার কৃপায় আমার দর্শন জীবের পক্ষে! 
সুষ্ঠ হয়। তুমি ও অদৈতে ভেদ না থাকায় উভয়েই আমার 
পূৰ্ণ অবতারীত্ব জ্ঞাত আছ। নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদৈতাচার্য 
মহাপ্রভুকে দেখিয়া মন্দির মধ্যে পরমানান্দে বাহাজ্ঞান-্ত 
হইলেন। পরে উভয়েই নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শেরে 
উভয়ের প্রেন-কোন্দল আরম্ভ হইল ৷ 

অদ্বৈতাচাৰ্য্যের বিশ্বরূপ দর্শনের. উদ্দেশান 
বিশ্বরূণ তাহার অগ্রাকৃত প্রেমময় স্বরূপ নহেন।  সর্বববতার- 
অবতারী সর্বাংশী শ্রীগৌরনুন্দরেব সহিত পার্ধদরূপে বিলাস 
ও সেবাকারী নিত্য সেব্য সেবকভাবে লীলা পু্টিকারী প্রন 
দ্বয়ের লীলাবিলাসবৈচিত্র্য বিশ্বরূপের মধ্যে কিভাবে সংগি) 
ও অবস্থিত এবং এই শ্রীগৌরলীলায় বিশ্বরূপের মধো 
গৌরকুপাকটাক্ষবৈভব অবলোকন করাই উভয়ের হৃদ্‌গত উদ্দেশা 
যাহা বর্তমানে শ্রীল অদ্বৈতাচাধ্য ও শ্রীমনিত্যানানদর গুহ | 
উদ্যোগে ও শ্রীগৌরনুন্দরের কুপাভিষিক্ত অবস্থার বৈশি | 
অবলোকন করিলেন। মহামহাবদান্তাবতার অনপতিচ। 
প্রেমোদ্ীষিত অবস্থা দর্শন করিয়া গ্রীল আচার্য্য ও প্রীগন্িতা) 
নন্দপ্রভু মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্য উপলদ্ধি করিয়া বীরশিরোমণি 
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দয় অধীর হইয়া পড়িলেন। শেষে পরস্পর পরস্পরের 
কর্ষণীশক্তি ও কারুণ্যপুণ বর্ণনার্থে প্রেমকোন্দলের 
আবাহন করিলেন। আচার্য্য বলিলেন, তোমাকে কে আকবণ 
করিল? আমি ত’ মহাপ্রভুকে আসিবার জন্য সকরুণ আবেদন 
ও আৰ্তি জানাইয়াছি। কিন্তু ভুমি না আসিলে ত’ মহাপ্রভু 
আসিবেন নাঁ। তুমি এত করুণাময় যে. তোমার নিমিত্ত 
কারণোগ্ভাসিত জীবগণকে উদ্ধারার্থ তুমি স্বতঃপ্রবৃত হইঃ। 
আমার প্রতিও করুণা করিয়া আবিভূতি হইয়াছ : কারণ তুমি 
এত গুরু বস্তু, এত গম্ভীর ও নহংশ্রেষ্ঠ যে, তোমাকে আনিবার 
শক্তি কাহারও নাই; আমারও নাই। অন্যের কথা দুরের 
কথা। তাই তুমি আসিয়া নিজ কারুণাগ্তণে জোর-পুবর্বক 
ভক্তিবিদ্বব্প আবরণ ও অর্গল ঘুচাইয়া প্রবেশ করি? 
জগংজীবের ভগদ্দর্শনের স্বরূপ অবগত করাইয়াছ । সঙন্ধীর্ণ- 
দৃষ্টি জীবগণ তাহাকে বিশ্বের অন্যতম জানিলেও, বিশ্ব 


তাহার অঙ্গ--এরূপ বিশিক্টান্বৈতদর্শনের পর্ণত্ব তোমারই পুর্ণ 
সেবাগরী দৃষ্টিতে রি হয়। শ্ৰীমন্থাগবত_ বিশ্বের জন্ম 
স্থিতি-ভঙ্গ-দর্শনকে ভগবন্তার . গৌপ-লক্ষপণেরই প্রকাশ 


বলিয়াছেন । এই ভাবে অতি গূঢ় গম্ভীর শ্রীচৈতন্যাদেবকে 
তোমার কৃপাবাতীত কেহ উপলদ্ধি করিতে পারে না। অতএব 
শ্বীগৌরসুন্দরকে জানিতে বা তাহার কৃপা লাভ করিতে 
হইলে তোমার কৃপাই একমাত্র সম্বল। তুমি কপট সন্ন্যাসী 
অর্থাৎ সন্ন্যাসীত্ব তোমার বাহ্য পরিচয়! তুমি জাতীর অতীত 


শুদ্ধ-সন্ব-ভগবং-তনু । তাহা স্বরূপশক্তি প্রকটিত অপ্রাকৃত । 


১৫২ প্রীঅদ্বৈতাচার্যের চরিতন্ুধা 


প্রকৃতির অধীন তত্ব নহে। তোমার তন্ববিদ্‌ কোন ব্যক্তি 
তোমাকে কোন মায়িক জাতীয়ের অন্তর্ভূক্ত বলিবে না। এই 
বৈষ্ঞবসভায় তোমার ন্যায় প্রেমোন্মন্ত মহাপুরুবের আবির্ভার 
মহাসৌভাগোর ও তোমার অহৈতুক কৃপারই নিদর্শন। তুমি 
যদি সত্বর না যাও তবে এই বৈঞ্চবসভায় সমস্ত সভ্যগণকেও 
তোমার ন্যায় মাতাল করিয়া তুলিবে ; ইহা জাগতিক “মন্গল'- 
মাত্র নহে, পৰন্ত মহা প্রেমের প্লাবন । 

তখন গৌরপ্রেমোন্মত্ত শ্রীনন্নিত্যানন্দপ্রভু ছলে অদ্বৈত 
ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্লিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, 7 
‘আচাৰ্য্য! তুমি যে আনার এত গুণ বৰ্ণন করিলে, তাহা 
অনুচিত; তাহা'- আমার পক্ষে অতি-্তরততি মাত্র, আমি তাহা 
বন্ধ করিতে চাহি; কারণ তুনি যে সকল কারুণ্যাদি 
গুণগ্রান আমার বলিরা বৰ্ণন করিলে, তাহা 
আমার নহে, তাহা আমার প্রভুর; তাহার শক্তিতে 
ও প্রভাবে আমি শক্তিশালী ও প্রভাবান্বিত--আমার গৌরব, 
আমি বিশ্বস্তরের ভ্রাতা। আমি তংকৃপ| ও প্রেমে তৎকর্তৃক 
মন্ত। তিনি বৃক্ষদ্বারেও মহৎ কাৰ্য্য করাইতে ও: স্থাবর- 
জঙ্গমকে তাহার প্রেমে উন্মত্ত করিতে পারেন। আমার 
মূল তাহার পাদপদ্মে সগ্রিষ্ট। তোমার গুণের কথা একটু 
বলি,__ এ দৃশ্যাদৃশ্য জগতের তুমিই উপাদান কারণ। সমস্তই 
তোমার আশ্রিত। তুমি সকলেরই আশ্রয়দাতারপে এই | 
জগংসংসারের মহাসংসারী। সমস্ত জীবই তোমার শক্তি | 
ও গুজাদি স্থানীয়। অতএব তাহাদের প্রতি তোমার ৰূপ৷ | 








| 
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ও আসক্তি-প্রবলতা হেতু তুমি তাহাদের ভরণ-পোবণ ও 
গালনার্থ গ্রীবিশবন্তরকে আনয়ন করিয়াছ_তাই মহামন্ত প্রভু 
বিশবন্তর নাম ধারণ করিয়া তোমার সংসারে তোমার আশ্রিত- 
বর্গের জন্য আবিভুতি হইরাছেন। “প্রথম লীলায় তা'র 
বিশবস্তর নান।  ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূত গ্রাম ৷৷ ডুভ্‌ঞ, 
ধাতুর অর্থ পোণ, ধারণ। পুধ্লি, ধরিল প্রেম দিয়া 
ত্ৰিভুবন ৷৷৷ ( চৈঃ চঃ আঃ ৩২৩৩ )॥ আর আমি পরমহংস- 
পথের আধিকারী বা অববৃত-স্বেস্ছাচারী।  বিবরগ্রহণ 
সত্বেও বিবয়-বাধ্য নাই। অর্থাৎ কাহারও প্রতি আমার 
আকর্ষণ বা মমতা নাই । অতএব জীবের প্রতি আমার 
দরদ নাই। তুনিই পরন-্দরদী; অতএব আমাকে জীব 
উদ্ধার কর্তা" ইত্যাদি বাক্য বলিও না। আমার করুণাও 
প্রভুরই । অতএব আমার কোন গুণ ব্যাখ্যা করিলে তাহা আমি 
বন্ধ করিতে অনুরোধ করি। সহজে বন্ধ না করিলে জোর 
পূৰ্ব্বক বদ্ধ করিব। তাহাতেও তোমার কিছু বলিবার নাই; 
কারণ, বাহ্য বিচারে সকলে পরমহংসকে সম্মান করে, অতএব 
সে বিচারেও আনার কথা শুনিয়া তুমি আনার গুণ-বর্ণনা 
বন্ধ কর। তখন শ্রীল অদ্বৈতাচাধ্য নিত্যানন্দ স্বৱপের দৈন্য ও 
প্রীচৈতন্ত-পাদপন্মসে নিষ্ঠাদি গুণ-দর্শনে আরও মুগ্ধ হইয়া 
তদ্বিরোধীগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ লীলাভিনয় করিয়া 
বলিতে লাগিলেন,_“যে পাষণ্ডী এমন কৃষ্ণপ্রেমময়তন্ 
শ্্ীগৌরন্ন্দর বিশ্বস্তরের প্রিয়তম পাত্রকে সন্ন্যাসীর উপযুক্তও 
নাবলিরা মংস্রা-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করে, তাহাদিগকে আমি 


১৫৪ নং অদ্বৈত ধার চরিতণ্ুধা 


সংহার করিব। তাহার গৌর-প্রেমমতন্গ,। আচরণ, লীন 
ও কৃপাগয়ত্ব উপলদ্ধি করিতে ন! পাৰিয়া প্রাকৃত বিচাৰে 
পরাধ করিতেছে । তিনি কোনও প্রাকৃত বস্তু গ্রহণ করেন 
না। ঠাহার অপ্রাকত গূঢ় গন্ভীর লীলার আবরণ উন্মোচন 
করিয়া তাহা আনি প্রকাশ করিব, এজগ্য আমি আবরণ খুলিয় 
দিগবাসী হইলাম। আমায়ায় শ্রীনান্সত্যানন্দ-তন্ব গ্রকাশ 
করিব। তাহাকে প্রাকৃতবুদ্ধি করা - মহীনিন্দা। তিনি 
নিমিত্তকীরণ-মহাবিষ্ুরও অবতারী। তাহার সষ্টিকর্তা বা মাত 
পিতা কেহ নাই। তবে যে রোহিনী-বন্ুদেব মাতা-পিতা 
বলিরা পরিচয় দেন বা গৌরলীলার হাড়াই পণ্ডিতের পুল 
বলিয়া পরিচিত; তাহা কেবল তাহার বাৎসল্য-রসের 
রসিকাগ্রগণাগণকে  কৃপা-পুর্ধক সেবা প্রদানেচ্ছায়ই জানিতে 
হইবে। তাহার নিন্দুক ও প্রাকৃত বুদ্ধিকারীকে আমি গিলিব, 
স'হার করিব ও স্থবির করিব! সন্নাসীর লক্ষণ বিচারে তিনি 
সন্যাসী নহেন। ফন্টুবৈরাগীর বা কর্মাজডন্মার্ভের বিচার তাহার 
যুক্তবৈরাগোর অর্থ নির্নয় করিতে অসমর্থ । ধন্য শ্রীবাসপঞ্ডিত, 
ধন্য তোমার ভক্তি, তাই তাহাকে অজ্ঞ, অপরাধী, কৰ্ম্মজড়- 
স্মার্তাদির বিচারাধীনে না দেখিয়া তাহার প্রকৃত স্বর্গ 
অবগত হইয়া তাহার সুষ্ঠ-সেবায় নিযুক্ত হইয়| নিজের আশ্রয় 
রূপে সেব্যবিচারে সেবা করিতেছ। আমার সে সৌভাগা 
ঘটিল না। তিনি কোথা হইতে স্বতন্রেচ্ছাগয় কৃপা-পুবক কৃষ্ণ 
প্রেম বিতরণার্থে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহাকে কেই 
আনিতে পারে না। উভয়েই দৈম্তমরী কলহপ্রতিম বাকোর 














প্লীঅদৈতাচার্ধোর বিশ্বরূপ দর্শনের উদ্দেশ্য ১৫৫ 


দ্বারা তত্ব নির্ারণ ও প্রকাশপুর্ধক ভক্তবংদল শ্রীগৌর- 
সুন্দরের শুখ-বিধানে তৎপর ও মহাপ্রেমিক। এ সকল 
কথ! মহাভাগাবান্‌ ও শ্রাচৈতন্পদেবও তত্চন্ত-কুপাভিবিক্ত ব্যক্তি 
বাতীত অন্যে জানিতে পারে না। অন্যো অঙ্ঞবাক্তিগণ গৃুঢ়াব 
ও তত্ব অবগত না হইয়া, বাহো কলহ-প্রতীম অপ্রাকৃত বাকোর 
তাৎপর্য প্রাকৃত বিদ্ভাবুদ্ধিদ্ধারা অবগত হইতে গিয়া একের 


৷ পক্ষাবলন্বন করিয়া অন্যের নিন্দ! করিলে সৰ্ব্বনাশ হইবে ৷ 


বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের মধ্যে বিবয়াশ্রলুভেদে বিশেয়-ধৰ্ম্ম- 


"যুক্ত । সুতরাং বিষ্ণুর তাংপর্ধ্য ও বৈধবের তাংপর্থা ভেদের 


বিচারে সমতার পরিবর্তে বৈষমোর বিচার আহ্িত হয়! 


এইরূপ বৈষম্য পাষণ্ডী ও নিন্দকগণের সধোই প্রবল : কেন না 
তাঁহার! বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের ভিন্নতাংপর্যাপর জানিয়া নিজ নিজ 
বিচারাধীন করে। বিষ্ণুসেবা-বজ্জিত অহঙ্কার তাহাদিগকে 
‘প্রভু’ সাজাইয়া| বিষু-বৈবের নমতা ও বৈষম্য বিচার করে। 
বিবয়াশ্রয়বোধাভাবই তাহাদের নিন্দা ও পাষণগু-প্ৰবৃত্তির 
জনক | তজ্জন্যা বৈষ্বমাপ্রেরই শ্রীকৃঞ্চচরগ-ভজনে কৃষ্ণের 
লীলায় প্রবেশীধিকারের অভেদহ জানিলে জীবের ভজনের 
সুষ্ঠতা হয়। পরিকর-বৈশিষ্টা-বিচার-রহিত হইয়া ভগবানের 
যে নাম, রূপ ও গুণ-গ্রহণ,। তাহাতে পরিকরবৈশিষ্ট্যের 
উপযোগিতা না থাকায় জীবের ভগবদ-ভজনের সম্ভাবনা 
হইতে পারে না। তাই বলিয়া অবৈষ্ণবতাকে বা বিষ্ণুসেবা- 
রাহিতা-ধর্ম্মের যাজনকারীকে ‘অবৈষ্ণব’ না জানিয়া বৈষ্ণব- 
ভ্রান্তিতে অভেদ জানিলে ভগবইজনের সম্ভাবনা হর ন] । 


বট দ্ৰীঅদৈতাচাৰ্য্যের চরিতন্ুধা 


বিষ্ণুভক্তি-র্রহিত বৈষ্ণবকেই ‘অবৈষফ্ণব’ বলা হয়। উষতাং 
রহিত বস্তুকেই শীতল’ বলা হয়। অতিশৈত্যের মধ্যেও 
উফ্ণতার অত্যল্লাখ অবস্থিত। সুতরাং শীতোধ-বিচারে 
আভেদ-দৰ্শনে বৈচিত্রাঝিলাসভান । কিন্ত বৈচিত্র্য ব| বিলাস 
স্বরূপের ধর্ম বিরূপ-বিচারে স্বভাব ও অভাবের সাম্য বা 
বৈষম্য, উভয়ই দৌধযুক্ত। এই উভয় জড়ীয়-বজ্জিত চিন্নয 
ভাবের উদয় ন| হওয়া পর্যন্ত জীবের শুদ্ধা ভাবাভাব-মেবা- 
প্রবৃত্ত উদিত হয় না। সেবা-বৃত্তির অন্ুুদয়ে ভগবদ্দর্শন বা 
ভক্তিতে অবস্থান সম্ভব হয় না৷” 

ত্রীনন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের বাৰ্ত। শুনিরা প্রভুর সঙ্গ-বিচ্যুতিতে | 
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। তাহাদের 
বিলাপ শ্রবণে পাঁথাণ-কাষ্ঠ পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইতে লাগিল। 
তখন এক দৈববামী হইল,--"অদ্বৈতাদি ভক্তগণ! দুঃখ ভাবিহ ৷ 
না, সকলে সুখে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কর ; সেই প্রভু ছুই-চারি- 
দিনের মধ্যে তোমাদিগের সঙ্গ দান করিয়া পূৰ্ব্ববৎ বিহার 
করিবেন।” ইহা শুনিরা ভক্তগণ দেহত্যাগ সঙ্কল্প ত্যাগ 
করিয়া মহাপ্রভুর গুণ ও লীলা আশ্ৰয় করিরা সৰ্ব্বক্ষণ শচী- 
মাতার নিকট থাকিলেন। 

এদিকে প্রীমনিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুকে কৌশলে শান্তিগুরে 
লইলেন। তখন ছঅদ্বৈতাচার্য্য নূতন বন্তরকৌপীনসহ 
নৌকা লইয়া গঙ্গার শ্রীনহাপ্রভুর জন্য  ন্ৰীমন্নিত্যানন্দ পরত 
ইঞ্িত-মত অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীমন্সহাপ্রভু গঙ্গায় | 
স্নান করিলে, দেখিলেন আচাৰ্য অপেক্ষা করিতেছেন। 

















মহা প্রভুর সন্নযাসান্ে অদ্বৈত-গৃহে মিলন ১৫৭ 


গ্রেনোন্সাদে আীবনহাপ্রভুর বাহ ছিল না। তিনি মনে 
করিয়াছিলেন বৃন্দাবনে আসিয়াছেন এবং যমুনার স্নান 
করিতেছেন ৷ কিন্তু আচার্ধাকে দেখিয়া বুঝিলেন শ্রীমন্নিত্যা- 
নন্দের সুকৌশলে তিনি শান্তিপুরে আসিয়াছেন। 

গ্রীচৈতগ্তভাগবতে বর্ণিত আছে, -পভ্রীমন্মহা প্রভু ফুলিয়া 
হইতে শাপ্তিপুরে আদিলেন। তখন আচার্য্য নিজ প্রভুকে 
দেখিয়া দণ্ডবং প্রণত হইরা কান্দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু 
তাহাকে উঠাইয়৷ উভয়ের প্রেমজলে উভয়ে স্নাত হইলেন । 
আচাধ্যপুত্ৰ ‘অচ্যুত’ দণ্ডবং প্রণত হইলে মহাপ্ৰভু তাহার 
ধুলাধুসরিত অঙ্গ কোলে করিরা বলিলেন,_ আচার্য্য আমার 
পিতা, তুনি আনার ভ্রাতা। অচ্যুতানন্দ বলিলেন, 
“তুমি দৈবে জীব-দখা । সবাকার বাপ তুমি এই বেদে লেখা ৷৷” 
সকলেই শিশু-মুখে এই অপূৰ্ব সিদ্ধান্ত-পূর্ণ বাক্য শ্রবণে 
বিন্মিত হইয়া ভাবিলেন, না জানি কোন মহাপুরুষ আসিয়া 
জন্মিয়াছেন। সবাকে মহাপ্রভু প্রেমালিঙ্গন করিয়! কৃপা 
করিলেন। ভক্তগণ আৰ্ভ্তনাদে রোদন করিতে লাগিলেন । 
পরে নৃত্য কীর্তন করিয়া বিষ্ণু খট্রায় বসিয়া নিজতন্ব প্রকাশ 
করিলেন। পরে সবা লইয়া ভোজন করিলেন ৷” 

গ্রীনন্মহাপ্রত্ত বলিলেন শ্রানিত্যানন্দ আমাকে বলিলেন, 
“তুমি যমুনার স্নান করিতে” এখন দেখিতেছি, "গঙ্গায় স্নান 
করিতেছি এবং আমি বৃন্দাবনে আসি নাই। “আচার্য্য কহে, 
মিথ্যা নহে, শ্রীপাদ-বচন। যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ৷৷ 
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার। পশ্চিমে যমুনা বহে, 


ল্লীমন্বিতাচার্যোর চরিতনুধা 


১৫৮ 
পূৰ্ব্বে গঙ্গাধার ॥ পশ্চিম ধারে যমুনা বহে, তাহা কৈলে 
স্নান। আদ |} ছাড়ি’ শুফ কর পরিধান ॥ প্রেনাবেখে 
তিন দিন আছ উপবাদ। আজি ঘোর ঘরে ভিক্ষা, চল নোর 
বাস ৷ দি অন্ন মুঞি করিয়াছে পাক।  শুধরুখা 
ব্যঞ্জন কৈলু', সুপ আর শাক॥ এত বলি" নৌকায় চড়া 
নিল নিজ-ঘর। পাদপ্ৰক্ষানন কৈল আনন্দ-অন্তর ৷৷ প্রথমে 


পাক করিয়াছেন আচাধ্যাণী ৷৷ বিষ্ণু-সমর্পণ কৈল আচার 
আপনি ৷৷ তিন ঠাঞি ভোগ বাড়াইল সম করি।’ কুফর 
ভোগ বাড়াইল ধাতু-পাত্ৰোপরি ৷৷  বন্ধিশা-আঠিঃা-কলার 
আঙ্গটিয়| পাতে । ছুই ঠাঞি ভোগ বাঁড়াইল ভ৷লমতে।৷ 
মধ্যে পীত-দ্বতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ । চারিদিকে বাঞ্জন- 


ডোঙ্গা, আর মুদ্গন্ূপ॥  সাদ্রক, বাস্তক-শাক বিবিধ 
প্রকার। পটোল, কুদ্নাগু-বভি, মানকচু আৱর ৷৷ চই 


মরিচনুখত দিয়া সব ফল-মূুলে। অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ 
তিক্ত-ঝালে॥ কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজ। বার্তাকী | পটোল- 
ফুলবড়ি-ভাজা, কুগ্সাগু-নানচাকি ॥ . নারিকেল-শস্তা, ছানা, 
শর্করা মধুর । মোচাঘণ্ট, দুগ্ধকুগ্রাণ্ড সকল প্রচুর॥ 
মধুরাপ্নবড়ী, অগ্নাদি পাঁচ-ছয় । সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে 
যত হয়॥ মুদ্রগবড়া, মাববড়া, কলাবড়া মিষ্ট । ক্ষীরপুলী, 
নারিকেল, যত পিঠা ইষ্ট ।  বন্তিশা-আঠিয়া-কলার ডোঙ্গা 
বড় বড়। চলে হালে নাহি,- ডোঙ্গ| অতি বড় দঢ় ॥ পঞ্চাশ 
পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পুরিঞা। তিন ভোগের আশে পাশে 
রাখিল ধরিঞা ॥ সঘৃত-পায়ন নব ঘৃৎকুণ্ডিকা ভরিঞা। 
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তিন পাত্রে ঘনাবর্ত-ছুগ্ধ রাখে ত’ ধরিএা।  ছুগ্ধচিড়া-কলা 
আর ছুগ্ধ-লক্লকী। যতেক করিল, তাহা কহিতে না শকি॥ 
দুই পাশে ধরিল সব মৃতকুন্তিকা ভরি'।  টাপাকলা-দধি- 
সন্দেশ কহিতে না পারি ॥  অন্ন-বাঞ্জন-উপরি দিল তুলশী- 
মঞ্জুরী! তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি’'॥ তিন শুল্র- 
পীঠ, তার উপরি বসন। কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইল 
ভোজন ৷ আরতির কালে ছুই প্রভু বোলাইল। প্রভু-সঙ্গে 
সবে আসি’ আরতি দেখিল ॥ আরতি করিয়া কুঞ্চে করাল 
শরন। আচাৰ্য্য আসি’ প্রভুরে তবে কৈল নিবেদন ॥ ছুই 

| ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন । গৃহের ভিতরে 
প্রভু করেন গমন ৷৷ মুকুন্দ, হরিদাস, দুই’ প্রভু বোলাইল 
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিল ॥ মুকুন্দ বলে, মোত 
কিছু কৃত্য নাহি সরে! পাছে মুগ্রি প্রসাদ পাম, তুশি 
যাহ ঘরে ॥ হরিদাস বলে, মূঞি পাপিষ্ঠ অধম। বাহিলে 
এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন॥ তুই প্রভ্‌ লঞা আচার্ষা 
গেলা ভিতর-ঘরে । প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তরে ৷ 
৷ এছে অন্ন যে কৃঝ্ককে করায় ভোজন জন্মে জন্মে শিৱে 
ধরেশ তাহার চরণ ॥। প্রভু জানে তিন ভোগ - কুষ্ণের নৈবেদ্য ৷ 
আচার্যের মন-কথা নহে প্রভুর বৈগ্ঠ॥ প্রভু বলে, বৈস 
তুমি করিতে ভোজন। আচার্য্য কহে, আমি করিব 
পরিবেশন ॥ কোন্‌ স্থানে বসিব আর আন ছুই পাত! 
| অল্প করি’ তাহে আনি’ দেহ বাঞ্জন-ভাত॥ আচাৰ্য্য কহে, 
বৈস দৌহে পিগার উপরে। এত বলি’ হাতে ধরি বসাইল 


তি প্রী্দ্বৈতাচার্য্যের চরিতনুধা 


দুহারে॥ প্রভু কহে, সন্যানীর ভক্ষ্য ন হে উপকরণ। ইঃ 
খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্ৰিয়-বারণ ॥ আচার্য্য কহে, ছাট 
তুমি আপনার টুরি। আনি জানি তোমার সন্যাসের ভারিতুরি। 
ভোজন করহ, ছাড় বচন চাত্রী। প্রভু কহে, এত আঃ 
খাইতে না পারি॥ আচার্য্য বলে, অকপটে করহ আহার। 
যদি খাইতে ন! গার, রহিবেক আর ৷৷ প্রভু বলে, এঃ 
অন্ন নারিব খাইতে। সন্ন্াসীর ধৰ্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে। 
চার্য্য বলে, নীলাচলে খাও চৌয়ান্বার। একেবারে অন 
খাও শত শত ভার॥ তিন জনার ভক্ষ্যপিণ_ তোমার এক 
গ্রাস। তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস॥ মোর 
ভাগ্যে, মোর ঘরে, তোমার আগমন | ছাড়হ চাতুরী, প্রড়ু 
করহ ভোজন ॥ এত বলি’ জল দিল ছুই গোসাঞির হাতে৷ 
হাসিয়া লাগিল| দুহে ভোজন করিতে ৷৷ নিত্যানন্দ কহে, 
কৈলু তিন উপবাস। আজি পারণা করিতে বড় ছিল 
আশ ৷৷ আজি উপবাস হৈল আচাৰ্ধ্য-নিমন্ৰৰণে। অৰ্ছগেট 
না ভরিল এই গ্রাসেক অন্নে ॥ আচার্য্য কহে, তুমি তৈধিক 
সন্ন্নাসী। কভু ফল-মূল খাও, কভু উপবাসী ॥ দরিজব্রান্ণ 
ঘরে যে পাইল| মুট্টিকান্ন। ইহাতে সন্তুষ্ট হও, ছাড় লোড 
মন নিত্যানন্দ বলে, যবে কৈলে নিমন্ত্র। তত দিযে 
চাহ, যত করিয়ে ভোজন ॥ শুনি’ নিত্যানন্দের কথা ঠাৰ 
অদ্বৈত। কহেন তাহারে কিছু পাইরা পিরীত॥ ভদ্ৰ 
অবধৃত তুমি, উদর ভরিতে | সন্ন্যাস লইয়াছ, বুঝি, ব্রাহ্ম! 
দণ্ডিতে॥ তুমি খেতে পার দশ-বিশ মানের অন্ন। আগ 
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তাহা কাহা পাব, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ যে পাঞ্াছ মুঠিকান্ন, 
তাহা খাঞ্ঞা উঠ । পাগলানি না করিহ, না ছড়াইও বুঠ।৷ 
এই মত হাস্তরসে করেন ভোজন ৷ অন্ব-অদ্ধ খাঞ্া প্রভু 
ছাড়েন ব্যপ্তন॥ সেই ব্যঞ্জন আচার্য্য পুনঃ করেন 
পূরণ । এই মত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ 
দোনা বাঞ্জনে' ভরি করেন গ্রার্থন। প্রভু বলেন, আর কত 
করিব ভোজন ৷৷ আচার্য্য কহে, বে দিরাছি, তাহা না ছাড়িবা। 
এখন যে দিয়ে, তার অৰ্ধেক খাইব! ৷ নানা য্তে-দৈন্ট্য 
প্রভুর কর৷ইল ভোজন ৷ আচাধ্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পুরণ ॥ 
নিত্যানন্দ কহে, আমার পেট না ভরিল। লঞা যাহ, তোর 


অন্ন কিছু না খাইল ॥ এত বলি’ একগ্রাস অন্ন হাতে 
লঞ্জা। উঝালি' ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা॥ ভাত 


ছুই-চারি লাগে আচাধ্যের অঙ্গে । ভাত গায়ে লঞা আচাধ্য 
নাচে বহুরঙ্গে ॥ অবধূতের ঝুঠা মোর লাগিল অঙ্গে । পরম 
পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ৷ তোরে নিমন্ত্ৰণ করি? 
পাইন্থ তার ফল। তোর জাতি-কুল নাহি, সহজে পাগল ॥ 

আপনার সম মোরে করিবার তরে। ঝুঠা দিলে, বিপ্র বলি ভয় 
না করিলে | নিত্যানন্দ বলে,-এই কৃষ্ণের প্রসাদ। ইহাকে 
'ঝুঠা কহিলে, কৈলে অপরাধ ৷ শতেক সন্যাসী, যদি করাহ 
ভোজন । তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন॥ আচাৰ্য্য 
কহে, না করিব সন্ন্যাসী-নিমন্ত্ৰণ। সন্ন্যাসী নাশিল মোর 
সব স্মুতি-ধৰ্ম্ম এত বলি’ ছুই জনে করাইল আচনন ৷ উত্তম 
শয্যাতে লইয়া করাইল শয়ন॥ লবঙ্গ এলাচী-বীজ-- উত্তম 


১৬২ প্রীঅদ্বৈতচার্ধের চরিত ন্ুধা! 


রসবাস। তুলপী-নঞ্ররী সহ দিল মুখবাস || সুগন্ধি চন্দা 
লিপ্ত কৈল কলেবর। সুগন্ধি পুষ্পমালা আনি’ দিল হয়, 
উপর ৷৷ আচার্য্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন | সঙ্কুচিত হঞ্ 
প্রভু বলেন বচন॥ বহুত নাচাইলে তুমি, ছাড় নাচান। 
মুকুন্দহরিদাস লইয়া করহ ভোজন ।। তবে ত’ আচার্য 
সঙ্গে লঞ্চা দুই জনে । করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল 
মনে ॥  শীন্তিপুরের লোক শুনি’ প্রভুর আগমন। 
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ ৷৷ ‘হরি’ হরি’ বলে লোক 


আনন্দিত হঞ| ৷ চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিএগ॥ = 


গৌর-দেহ-কান্তি সূর্য জিনিয়া উজ্জ্ল। অরুণ-বস্্রান্তি 
তাহে করে ঝলমল ৷৷৷ আইসে যায় লোক সব, নাহি সমীধান। 
লোকের সঙ্ঘটে দিন হৈল অবসান ৷৷ সন্ধ্যাতে আচাৰ্য্য 
আরন্তিল সন্ধীর্তন। আচার্য্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন ॥ 
নিত্যানন্দ গোসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিঞা। হরিদাস পাছে 
নাচে হরসিত হঞা।৷ কি কহিব রে সখি আজুক আনন্দ 


ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর | এই পদ গাওয়াইয়া : 


হর্ষে করেন নৰ্ত্তন। স্বেদ-কম্প-পুলকাঞ্র-হুঙ্কার-গ্জ্জন। 
ফিরি’ ফিরি’ কভু প্রভুর ধরেন চরণ। চরণ ধরিয়া প্রভুরে 
বলেন বচন॥ অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয় 
ঘরেতে পাঞাছি, এবে রাখিব বান্ধিয়া ॥ এত বলি’ আননে 
আচাধ্য করেন নর্তন। প্রহরেক-রাঁত্রি আচাৰ্য্য কৈল সংকীর্তন' 
প্রেমের উৎকণ্ঠা” প্রভুর নাহি কৃষ্ণ-সঙ্গ। বিরহ বাড়ি, 
প্রেমজ্বালায় তরঙ্গ । ব্যাকুল হঞা প্রভু ভূমেতে পড়িলা 
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গোলাঞি দেখিয়া আচাৰ্য্য নৃত্য সম্বরিলা॥ প্রভুর অন্তর 
মুকুন্দ জানে ভাল মতে। ভাবের সদৃশ পদ লাগিল| গাইতে ৷৷ 
আচার্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ভন। পদ শুনি’ প্রভুর 
অঙ্গ না যায় ধারণ ॥ অশ্রু, কম্প, পুলক, শ্বেদ, 
গদ্দদ বচন। ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন ॥ 


৷ হাহা প্রাণ প্ৰিয় সখি, কি না হৈল মোরে! কানুপ্ৰেমবিষে 


মোর তনু-মন জরে ৷৷ রাত্রিদিনে গোড়ে মন সোয়াক্তি 
না পাই। যাহ! গেলে কান্থ পাঙ, তাহা উড়ি! 
যাই ॥ এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর সুস্করে। শুনিয়া প্রভুর 
চিত্ত হইল কাতরে ৷৷ নিৰ্ব্বেদ, বিবাদ, হর, চাপল গৰ্ব্ব, 
দৈন্য । প্রভুর সহিত বুদ্ধ করে ভাব-মৈন্য।। জর-জর হৈল 
প্রভু ভাবের প্রহারে। ভূমিতে পড়িল, শ্বাস নাহিক শরীরে |! 
দেখিয়া চিন্তিত হৈলা যত ভক্তগণ | আচম্বিতে উঠে প্রভু 
করিয়া গৰ্জ্জন ৷৷ ‘বল’ ‘বল, বলে নাচে আনন্দে বিহ্বল৷ 
বুঝন না যায়, ভাব-তরঙ্গ প্রবল ৷৷ নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে 
ধরিঞা। আচাৰ্য্য হরিদাস বুলে পাছে ত’ নচিঞা। 
এই মত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে কভু হব, কভু বিষাদ, 
ভাবের তরঙ্গে ॥ তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন ৷ উদ্দত- 
রৃত্যেতে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ৷৷ তবু ত' না জানে শ্রম প্ৰেমাবিষ্ট 
হঞ্জা। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিঞাঁ।। আচাধা- 
গোসাঞি তবে রাখিল কীর্তন । নানা সেবা করি! প্রভুকে 
করাইল শয়ন। এইমত দশদিন ভোজন-কীর্ভন। একরূপো 
করি’ করে প্রভুর সেবন ৷৷ প্রভাতে আচাধ্য-রত্ব দোলায় 


১৬৪ প্রীঅদ্বৈতাচার্যের চরিতস্ুধা 


চড়াঞ্া। ভক্তগণ-দর্দে আইলা! শচীমাতা লঞা| ॥  নদীয়, 
নগরের লে'ক- স্রী-বালক-বৃদ্ধ। সব লোক আইল, হৈ 
স'ঘট্র সদৃদ্ধ। প্রাতকৃত্য করি! করে নাম-সংকীর্ঘন। 
শচীমাতা লা আইল| অদ্বৈত-ভবন ॥  শচী-আগে পড়ি 
প্রভু দণ্ডবং হঞা। কান্দিতে লাগিল৷ শচী কোনে 
উঠাইঞ্। ॥ দোহার দশনে দহে হইল! বিহ্বুল। কেশ ন 


দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥ অঙ্গ মুছে, সুখ চুম্বে, করে 
[নরীক্ষণ।| দেখতে ন! পার অশ্রু ভারিল নয়ন ॥ কান্দিঃ 
কহেন শচী, বাছারে নিমাঞি। বিশ্বরপ-সম না করি, 





নিঠ্রাই ৷৷ সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দরশন। তু 
তৈছে কৈলে নোর হইবে মরণ ॥ কান্দিয়া বলেন প্রত 
শুন, মোর আই। তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই৷ 
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে। কোটি জনে 
তোমার খণ না পারি শোবিতে। জানি’ বানা জানি’ যদি 
করিলু' সন্যাস । তথাপি তোমারে কভু নাহিব উদাস।৷ 
তুমি যাহঁ৷ কহ, আনি তাহাই রহিব। তুমি সেই আজ 
কর, সেই সে করিব | এত বলি’ পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার। 
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার ॥ তবে আই লঞ 
আচাধ্য গেলা অভ্ন্তরে। ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইল৷ 
সত্বৱে ॥ একে একে মিলিল প্রভু সব ভক্তগণে। সবার 
মুখ দেখি’ করে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ কেশ না দেখিয়া ভক্ত 
বগ্ঘপি পার ছুঃখ। সৌন্দর্য দেখিতে তবু পায় মহান্ুখ॥ 
চৈঃচঃ সম ১৩1৩৫-১৫২ ॥ আনন্দে নাঁচয়ে সবে বলি” হরি 








মহা প্রভুর সন্ন্যাসান্থে অদ্বৈত-গৃহে মিলন ১৬৫ 


পুরি।  আচার্ধ্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকৃষ্টপুরী ॥ যত লোক 
আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে । নানা-গ্রাম হৈতে আর 
নবদীপ হৈতে || সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্নপান ৷ 
বন্দিন আচাৰ্য্য গোসাঞি কৈল সমাধান || আচাৰ্য্য- 
গোসাঞির ভাণ্ডার - অক্ষয়, অব্যয়। যত ব্যয় করে, তত দ্রব্য 
হয়। সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন। ভক্তগণ লঞা| 
প্রভু করেন ভোজন ৷৷ দিনে আচার্য্যের প্রীতি - প্রভুর দর্শন ৷ 
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ভন-কীর্তন ॥ কীর্তন করিতে 


| প্রভুর সৰ্ব্বভাবোদয়। স্তম্ভ, কম্প, পুলকাশ্র, গগ্দদ, 
| প্রলয় ॥ ( চৈঃ চঃ মঃ ৩১৫৬-১৬২)  শ্ৰাবাসাদি যত প্রভুর 


বিপ্র ভক্তগণ । প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন ৷৷ 
শুনি’ শচী সবাকারে করিল মিনতি। নিমাঞির দরশন 
আর সমুঞি পাব কতি ॥ তোমা-সবা-সনে হবে অন্যত্র 
মিলন ৷ মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন ॥ যাবৎ 
আচাৰ্য্যগৃহে নিমাঞ্রির অবস্থান। মুঞি ভিক্ষা দিব, 
সবাকারে মাগে| দান ॥ শুনি’ সব ভক্তগণ কহে করি" নমস্কার। 
মাতার যে ইচ্ছা, সেই সন্মত সবার॥ মাতার ব্যগ্রতা 
দেখি’ প্ৰদুর ব্যগ্র মন! ভক্তগণ একত্র করি’ বলিল! বচন ৷৷ 
তোমাসবার আজ্ঞা বিনা চলিলাম বৃন্দাবন ৷ যাইতে নারিল, 
কৈল নিবর্তন। যগ্পি সহসা আনি কর্যাছো 


বিত্ন 
সন্যাস । তথাপি তোমাসবা হৈতে নাহিব উদাস ৷৷ 
তোমা-সব না ছাড়িব, যাবৎ আমি জীব’ । মাতারে 


তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,_নহে 


১৬৩ প্রীঅদ্বৈতাচার্ষ্যের চরিতনুধা 


সন্যাস করিঞ্া। নিজ জন্মস্থানে রহে ইমান লঞা। কেহ যেন 
এই বলি’ না করে নিন্দন। সেই যুক্তি কহ, যাতে বহে দুই 
ধৰ্ম্ম । শুনিরী প্রভুর এই মধুর বচন। শচাপাশ আচার্ধ্যাদি 
করিল গমন॥ প্রভুর নিবেদন তারে সকল কহিল। গুনি 
শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল। তেঁহো যদি ইহা রহে, তবে 
মোর সুখ । তা'র নিন্দা হয় যদি, তবে মোর দুঃখ ॥ তাতে 
এই যুক্তি ভাল, মোর মনে লয়। শীলাচলে রহে যদি, ছুই 
কার্য হয়॥  নীলাচলে-নবদ্ধীপে যেন ছুই ঘর। লোক- 
গতাগতি-বার্তী পার নিরন্তর ॥ তুমি সব করিতে, পার গমনা- 
গমন ৷ গল্গাঙ্সানে কু তা'র হবে আগমন ॥ আপনার ছুঃখ-নুখ 
তাহঁ৷ নাহি গণি। তা'র যেই সুখ, তাহ। নিজ-স্থুখ মানি॥ 
শুনি’, ভক্তগণ তারে করিল স্তবন। বেদ-আজ্ঞা যৈছে, 
মাতা, তোমার বচন৷৷  প্রভুআগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল। 
শুনিত্ প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥  নবদ্বীপ-বাসী আদি যত 
ভক্তগণ। সবারে সন্মত করি’ বলিয়া বচন। তুমি-সব লোক 
মোর পরম বান্ধব। এই ভিক্ষা মাগে৷,--মোৱে দেহ তুমি- 
সব ঘরে যাঞ্া কর সদা কৃঞ্চসংকীর্তন। কুষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, 
কৃষ্-আরাধন ॥ আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন । মধ্যে মধ্য 
আসি’ তোমায় দিব দরশন। এ ১৬৮-১৯১। তবে ত’ আচার্য 
কহে বিনয় করিঞা। দিন ছুই-চারি রহ কৃপা ত’ করিঞা। 
আচাৰ্ধ্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন। রহিল! অদ্বৈত-গৃহে- 
না কৈল গমন॥ আনন্দিত হৈল আচাৰ্য্য, শচী, ভক্ত সব! 
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহা-মহোৎসব ॥ = দিনে কফরস-কথা 








ন্লীক্ষেত্ন মিলন ১৬৭ 


তক্তগণ-সঙ্গে | রাত্রে মহা-সহোতসব সংকীর্তন-রঙ্গে ॥ আনন্দিত 
হঞ| শচী করেন রদ্ধন। সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা 
ভক্তগণ ॥ আচার্যোর শ্রন্ধা-ভক্তি, গৃহ-সম্পদ্-ধনে । সকল 
হৈল প্রভুর আগমনে ৷ শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি’ 
পুতমুখ । ভোজন করাঞ্জা পুর্ণ কৈল নিজন্ুখ ॥ এইমত 
অদ্বৈত গৃহে ভক্তগণ মিলে | বঞ্চিলা কতকদিন মহা-কুতৃহলে ৷ 
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে। নিজ-নিজ-গৃহে সবে 
করহ গমনে ॥ ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন। পুনরাপি 
আমাঁসঙ্গে হইবে মিলন ॥ কভু বা তোমরা করিবে নিলাদ্রি 
গনন। কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥ নিত্যানন্দ- 
গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ। দামোদর পণ্ডিত, আর দত্ত মুকুন্দ ॥ 
এই চারিজন, আচার্য্য দিল প্রভু-সনে। জননী প্রবোধ 
করি’ বন্দিল চরণে ৷৷ তারে প্রদক্ষিণ করি’ করিল গমন! 
এথা আচার্ধোর ঘরে উঠিল ক্রন্দন । নিরপেক্ষ হঞা প্রভু 
শীঘ্ব চলিলা। কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাং চলিলা। 
কতদূর গিয়া প্রভু করি বা আচাযে? প্রবোধি কিছু 
কহে মিষ্ট বাত ॥ জননী প্রবোধ', কর ভক্ত সমাধান । তুমি 
বাগ হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥ এত বলি’ প্রভু তারে 
করি’ আলিঙ্গন ৷ নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন ॥ 
(এ ১৯৮-২১৫) 
শ্রীক্ষেত্রে মিলন 


জীমন্মহা প্রভূ শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলে, প্রভু বিরহে 


বাধিত হইয়া কৌন প্রকারে প্রীণধারণ নট হি 


১৬৮ প্রীঅদ্ৈত।চার্ধের চরি তনুধ। 


মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইয়া থাকিতেন। যখন দক্ষিণ দেখে 
গমন করিলেন, তখন ভক্তগণ আরও বিরহরিষ্ট হইলেন। 
মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে স্রীক্ষেত্রে ফিরিয়| আসিলে হ্রীমনিত্যান- ূ 
প্রভু বঙ্গদেশীয় ভক্তগণকে প্রভুর সমাচার প্রদান করিয়া 
কথঞ্চিং শান্ত করিবার জন্য মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণ কালীন 
সেবক কালাক্ষ্ণদাসকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন।  তথাকার 
বৈষ্ণবগণকে দিবার জন্য প্রচুর মহাপ্রসাদ পাঠাইলেন। কালা 
কুঞ্চদাস মহাপ্রভুর সংবাদ লইয়া গৌড়দেশে যাইয়া প্রথমেই 
মহাপ্রসাঁদ দিয়া, প্রীশচীমাতার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া, 
মহাপ্রভুর কুশলসংবাদসহ  দক্ষিণবিজয় ও  তথাহইতে 
্রীক্ষেত্রে পুনরাগমন বার্তা নিবেদন করিলেন । তথা হইতে 
শান্তিপুরে শ্রীল অদ্বৈতাচাৰ্য্যের গৃহে যাইয়া কালা-কুঞ্চদাস 
মহাপ্রসাদ দিয়া, আচার্য্যের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া মহাগ্রতুর = 
দক্ষিণ-বিজয়ের সকল সমাচার বলিলেন। তখন গড়ের 
ভক্তগণ আচার্যের নিকট যাইয়া নীলাচলে যাইবার জন্য 
যুক্তি করিলেন। আচার্য্য তাহাদিগকে লইয়া মহাপ্রতুর 
সংবাদ-প্রাপ্তিরপ  শুভানুষ্ঠানার্ঘে ছুই-তিনদিন মহা-নাহোংসব 
করিলেন। এবং সকলে শ্রীশহীমাতার আদেশ লইয়া 
শ্রীল আচাধ্য-সহ নীলাচলে যাত্র। করিলেন। কিছুদিন 
সকলে নীলাচলে পৌছিলেন। শ্রীমন্সহাপ্রভূ সংবাদ পাইয়া 
্রক্বপদামোদর ও জী৷গোবিন্দকে দিয়া মালা পাঠাইয় 
পুরী প্রবেশমাত্র সন্বদ্ধন করিতে পাঠাইলেন। শ্রীস্বরপদীমোদর ৷ 
প্রভু প্রথমে শ্রীল অদ্বৈত-আচাধ্যকে মালা দিয়া দণ্ড: 








শ্রীক্ষেত্রে মিলন ১৬৯ 


গ্রণান করিলেন। শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু গোবিন্দের 
পরিচয় প্রদান করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে স্বয়ং 
মহাপ্ৰভু আসিয়া ভক্তগণকে দর্শন প্রদান করিলেন । শ্রীল 
অদ্বৈতাচার্ধা মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলে মহাপ্রভু আচার্ধাকে 
প্রেগালিঙ্গন প্রদান করিলেন! সকলকে লইয়া মহাপ্রভুর 
বাসার লইয়া যাইয়া শ্রীহন্তে সবার অঙ্গে মালা- 
চন্দনাদি প্রদান করিয়া সাৰ্ব্বভৌম-ভট্টাচাৰ্যা ও 
ক্ষেত্রবাসী ভক্তগণের সহিত সবার পরিচয় প্রদান করিলেন। 
প্রীঅদ্বৈতচাধ্যকে মহাপ্রভু মধুরবাক্যে বলিলেন, তোমার 
শুভাগমনে আজি আমার মনোরথ পুর্ণ হইল |” আচাধ্য 
কহিলেন,_“ইহা ঈশ্বরের স্বভাব, যদিও নিজে সব্রৈশাময়- 
পূর্ণ তথাপি ভক্তসঙ্গে নিত্য বিবিধ বিলাসার্থে তাহার স্থুখো- 
সকলকে গোপীনাথ-আচাধ্যদ্বারা বাসাস্থান দিয়া 


ল্লাস হয়।” 

ভক্তগণকে পাঠাইয়া দিলেন! সকলে সমুদ্রন্নান করিয়া 
প্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া পুনঃ মহাপ্রভুর 
নিকট আদিলেন। সকলকে যোগা-ক্রম করিয়া বসাইয়া 


মহাপ্ৰভু নিজে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন । 
স্বরপদামোদরের প্রার্থনায় সন্ন্যাসী ভক্তগণসহ মহাপ্রভু প্রসাদ 
পাইতে আরম্ভ করিলেন। নানা প্রকার বিচিত্র শ্রীজগন্নাথের 
প্রসাদ মহাপ্রভু ভক্তগণকে পাওয়াইলেন। ভোজনান্তে নিজে 


ভক্তগণকে মাল্যচন্দনাদি দিয়া সকলকে বিশ্রাম করিতে 


বাসায় পাঠাইলেন ! 
সন্ধাকালে সকলে পুনঃ মহাপ্রভুর নিকট আসিলে, সকলকে 


১৭০ শ্রীঅদ্বৈতাচার্যোর চরিতনুধা 


লইয়া প্রীমন্মহাগ্রভূ শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে চলিলেন। ধাপ 
দেখিয়া সকলকে লইয়া শ্রীনন্মহাপ্রভু সংকীর্তন আর 
করিলেন। পড়িছা সকলকে মাল্য চন্দন দিল। চারি দি 
চারি-সম্গরদায় কীর্তন করিতে লাগিলেন মধ্যে ্রীদননহাপ্র 
নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সেই সংকীর্ভন-ধ্বনি ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদ 
করিয়া উঠিল।  শ্রীমন্দির সংকীর্তনসহ পরিক্রমা করিতে 
লাগিলেন । কিছুক্ষণ বেড়া-নূতা করিয়া মন্দিরের পশ্চাতে 
থাকিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। চারি দিকে চারি-সম্প্রদায় 
উচ্চৈম্বরে কীর্তন করিতেছেন, মধ্যে শ্রীনন্মহাপ্রভূ নৃত্য . 
করিতেছেন, তখন অশ্রু, পুলক, কম্প, খ্বেদ, গম্ভীর-হুঙ্কারাদি 
নান! প্রেমবিকার তাহার শ্রীঅঙ্গে প্রকাশিত হইল । কিছুক্ষণ 
নৃত্য করিয়া নিজে স্থির হইয়া চারি-মহান্তকে নাচিতে আঙছ্ঞ| 


সম জী 





দিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য, শ্ৰীবক্ৰেশ্বর ও 
শ্রীবাস। চারিদিকে চারি মহান্ত নৃত্য, করিতেছেন, 


মহা-সংকীর্ভনের মধ্যে এবং মহাপ্রভু মধ্যে থাকিয়া তাহাদের 
মৃত্য দর্শন করিতেছেন।  মহাপ্রহ্ব তথায় এক এ্ৰশ্বৰ্্য প্রকট 
করিলেন চারি দিকে যত জন নৃত্য-কীর্তন করিতেছেন 
সকলেই দেখিতেছেন মহা প্রভু আমাকে দর্শন করিতেছেন ৷’ 
গুণ্ডিচানাজ্জন-লীলায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্যাদি ভক্তগণ সই 
আপনি গুপ্চা-মাঞ্জন করিলেন। নৃত্য-কীর্তনসহ গুপ্ডিচা-মন্দির 
মাজ্জন করিয়া শেষে মহা-সংকীর্তন-নৃত্যাদি করিতে লাগিলেন। 
তথায় শ্রীআচাধ্যের পুত্ৰ গোপালকে মহাপ্রভু নৃত্য করিতে 
আজ্ঞা করিলেন।  শ্রীগোপাল_ মহাপ্রভুর আদেশে নৃত্য 








ত্রীক্ষেত্রে নিলন ১৭১ 


করিতে করিতে প্রেনাবেশে  মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 


শ্লীআাচার্ধা তাহাকে কোলে করিয়া উঠাইয়া দেখিলেন, তাহার- 
শ্বাস-রহিত হইগাছে। তাহাতে মহাপ্রভুর প্রেমিক-ভক্তের 
| এই অবস্থা-দৰ্শনে শ্রীআচাৰ্য্য বিকল হইয়া নৃসিংহ-মন্ত্ৰে জল- 
| ছাটি মারিতে জাগিলেন। তাহার ভঙ্কারের শব্দে ব্ৰহ্মাণ্ড যেন 
| ফাটিয়া যাইতে লাগিল । বহুক্ষণ এ প্রক্রিরাতেও যখন তাহার 
| শ্বাস ফিরিয়া আসিল না, তখন ও মহাপ্রভু তাহার বুকে হস্ত দিয়া 
| উচ্ৈম্বরে কহিলেন, -“গোপাল উঠহ। শুনি [তেই গোপালের 
৷ চেতন হইল। তখন ভক্তগণ "হরি হরি” বলিয়া নৃত্য করিতে 
]লাগিলেন। ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া মহাপ্রভু সকলকে লইয়! 
স্নান করিরা অদ্বৈতাদি ভক্তগণ-সহ শ্ৰীজগন্নাথের বিবিধ বি 5 মহা 
প্রসাদ ভোজন করিতে বসিলে আচার্য্য শ্রীমনিত্যানন্দ-সহ 

প্রেমকলহ আরন্ত করিলেন। শ্রীআচাধ্য কহিলেন, অহ্ধত 
শ্বীনিত্যানন্দের সহিত. একপংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিলাম, আমাত 
কোন্‌ অবস্থা হয় জানি না| মহাপ্ৰভু সন্যাসী, তাহার অন্-দোষ 
নাই। প্নান্নাদোবেণ মন্করী” এই শাস্ত্রবাকা। কিন্তু আমি ত’ 
[সন্ন্যাসী নহি, আমার অন্নের দোব-গুগ লাগিবে। যাহার ভন্ম- 
কুল-শীল-আবার জানা যায় না, তাহার সহিত এক-পংক্তিতে 


ভোজনে তাহার সঙ্গদোষ লাগে। তাহার এই সঙ্গ-ফলে আমার 





ৰি 


কি অবস্থা হয় জানি না। তখন শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু বলিলেন, 
তুমি অদ্বৈত-আচাধ্য; তোমার সিদ্ধান্তসকল যেন 


অদ্বৈতবাদ, যাহাতে শুদ্ধতক্তি-কার্যের বাধা হয়; তোমার 
সিদ্ধান্তে যিনি আসক্ত. হয়েন তিনি একবন্ত (চিদ্বিলাস ) ভ্ৰহ্ম 


১৭২ প্রীঅদৈতাচার্য্যের চরিতনুধা 


বই আর কিছুই দেখিতে পান না; এবছিধ তোমার সঙ 
দ্বৈতবাদীর ত্যাজ্য হইলেও তোমার সহিত একত্র ভোজন 
ঘটিতেছেঃ-ইহাতে আমার মন লয় না!” ইহা ব্যাজ, 
স্তুতি অর্থাং বাহিরে নিন্দা-বাক্য, ভিতরে মাহাত্মাসূচক। 
উভয়েই মায়াধীশ-তত্ব, মায়িক জাতীয়ত্ব ও মায়িক মারাবাদ- 
'সদ্ধান্ত উভয়কে স্পৰ্শ করিতে পারে না। উক্তবাক্য 'মায়াবাদ- 
সঙ্গ সৰ্ব্বথা পরিত্যজা ও ভক্তিবাধক'এবং অনাচারীর সহিত 
এক পংক্তিতে ভোজনে সঙ্গদোব হয়, তন্দধারা ভজন বাধাপ্রাপ্ 
হর” ইহা সাধকগণকে সাবধানার্থ । 

স্তাতিবাক্যঃ_এ্রীমনিত্যানন্দপ্রভু  অপ্রাকৃত অবধ্ত 
তাহার সঙ্গ-প্রভাবে মায়িক সকল অবরতা ধৌত হইয়| পরম 
নিৰ্ম্মল শুদ্ধভক্তির প্রাকট্য-রপ ফল লাভ হয়, তাহা সকলেরই 
পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়। অদ্বৈতআচাধ্য যাহার সমান 
বা ততোহধিক সিদ্ধান্তবিদ কেহ নাই-_তীহার সঙ্গ ফলে 
তাহার ন্যায় কৃথ্ণপ্রেমোন্মন্ততা লাভ হয়, তাহাঁও অত্যন্ত 
লোভনীয়, এবং তাহার সিদ্ধান্তই চরম অসমোদ্ধী অদ্বৈত 
অতএব উভয়েই উভয়ের সঙ্গ-লোলুপ । 

নেত্রোংসবের দিন মহাপ্রভু পুরী ভারতীকে অগ্ৰে এব 
স্বরপ ও অদ্বৈতকে পার্থে লইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনোৎকঠঠার 
ভোগমণ্ুপে যাইয়া দর্শন করিলেন । 

রথযাত্রার দিন শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীমন্সিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাদি 
ভক্তগণসহ পাণ্ডুবিজয় দর্শন করিলেন, পরে চারি-সম্প্রদায 
রচন। করিয়া প্রত্যেক সম্প্ৰদায়ে দুইজন মৃদঙ্গৰাদক, একজন 
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মূলগারক, একজন নর্তক এবং পাঁচজন করিয়া পালিগানকারী 
বিভাগ করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় সম্প্ৰদায়ে 
গ্রীঘদ্বৈতাচার্যা নৰ্তক, স্ীবাস পণ্ডিত মূলগায়ক হইলেন। 
আরও কুলীনগ্রামের এক কীর্তনসম্প্রদায়। শান্তিপুরের 
আচাধোর এক  কীর্তনসন্প্রদায়। তাহাতে শ্রীঅচ্যুতানন্দ 
(অদ্বৈত তনয় ) নৰক, ও শ্ৰীখণ্ডের এক কীর্তনসম্প্রদায় এই 
সাত সম্প্রদায়। প্রীজগন্নাথের রথের অগে চারি সম্প্রদায় ছুই 
পার্সে ছুই সম্প্রদায়, ও পাছে এক সম্প্রদায় নৃত্য-কীৰ্ত্তন করিতে 
লাগিলেন। মহাপ্রভু তথায় এহর্য্য প্রকাশ করিয়া এক কালে 
সাত ঠাঞি বিলাস করিলেন। ইহা মহাভাগ্যবান প্রতাপরুদ্র 
রাজ! পথমাজ্জনরূপসেবার সন্ত মহাপ্রভুর কৃপায় দর্শন- 
সৌভাগ্য লাভ করিলেন। একথা সাৰ্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও কাশী- 
মিশ্রকে রাজা প্রকাশ করিলেন। তাহারা রাজার সৌভাগ্য 
দর্শনে বিস্মিত হইলেন । মহাপ্রভুর যখন নিজের নৃত্য করিতে 
ইচ্ছা হইল, তখন সাত সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া তথায় নৃত্য 
করিতে লাগিলেন। নানা সান্তিকভাবের বিকার শ্রীঅঙ্গে 
| প্রকাশিত হইল ৷ শ্রীমন্লিত্যানন্দপ্রভু ছুই বাহু প্রসার করিয়া 
মহাপ্রভুকে ধরিতে লাগিলেন।  শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য পাছে হুঙ্কার 
করিয়া ‘হরিবোল' 'হরিবোল" বার বার বলিতে লাগিলেন । ক্রমে 
রথ গুণ্ডিচাভিমুখে চলিতে লাগিল। 'বলগণ্ডিভোগে'র সময় 
মহাপ্রভু এক উপবনে বিশ্রাম করিবার সময় রাজা প্রতাপরুদ্রকে 
কৃপা করলেন। তথায় বিচিত্র বহু বলগণ্ডি-ভোগে'র প্রসাদ 
বাণীনাথ আনিলে সব্ভক্তগণসহ শ্রমন্মহাপ্রভু তাহা আস্বাদন 


১৭৪ প্লীম৯*দ্বতাচার্ধোর চরিতনুধা 


করিয়া বহু কাঙ্গালিদিগকে বিতরণ করিলেন। ক্রমে & 
শ্রীপ্তপ্ডিচায় পৌছিল।  মহাপ্রভৃও  ভক্তগণসহ আঙ্গিনাঃ 
নর্তন-কীর্তন করিলেন। সন্ধ্যাকালে পাণ্ডুবিজয় ও স্বানভোগাযে 
আরতি হইল, তাহ! দর্শন করিয়! মহাপ্রত্ত আই7টাটায় য় আমি; 
বিশ্রাম করিলেন ৷ তথায় নয় দিবস অবস্থান টি, ঞঁ 
নয় দিবস শ্রীঅদ্বৈতাদি মুখ্য মুখ্য নয়জন, মহাপ্রডুকে নিম 
করিয়া ভিক্ষা দ্রিলেন। প্রতিদিন ত্রিসন্ধা। গুণডিচা-গ্রাদ্ 

সংকীর্ভন করিলেন। অদ্বৈতাদি ভক্তগণকে নৃত্য করিতে আদেশ 
প্রদান করিয়া নাচাইতেন।  ভক্তগণসহ মহাপ্রভু প্রত্যহ 
'ইন্রদ্যঘন-সরোবরে জলখেলা করিতেন ৷ কোন দিন মহাপ্রভু 
আচার্যের জলখেলা হইত। কোন দিন শ্রীনিত্যানন্দ-মহ 
আচার্য্যের জলখেলা হইত। আচার্য্য হারিয়া ৷ শ্রীনিত্যানন্দকে 
গালাগালি করিতেন। একদিন : মহাপ্রভু শ্রীঅদৈতাচার্য্যকে 
আনিরা জলের উপরে তাহার শেবশঘা। করিয়া শন 
করিরা “শেবশায়ী-লীলা” প্রকট করিলেন। শ্্রীঅদবৈতাচার্য 
নিজ-ণক্তি প্রকট করিরা মহাপ্রভুকে লইয়া জলেতে ভাগয় 
বেড়াইতে লাগিলেন। এই প্রকারে বিবিধ প্রকার জলক্রীড় 
করিয়া আইটোটায় আসিয়া প্রাসাদ পাইতেন। আচার্য্য 
নিমন্ত্রণে পুরী, ভারতী প্রভৃতি মুখ্য ভক্তগণ্সহ ভোজন করিলেন! 
অন্যান্য ভক্তগণ বাঁণীনাথ আনীত প্রসাদ পাইলেন। অপৰাধে 
দর্শন-নত্ত নাদি করিতে করিতে রাত্রে আইটোটায় আসিয়া শয়ন 
করিতেন। এই প্রকারে প্রত্যহ নৃত্য, কীত্ত'ন দর্শন ও প্রসাদ 
সেবনে নয় দিবস আইটোটায় অতিবাহিত করিলেন । মাধ! ৃ 
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ধহরা-পঞ্চনীর" উৎসবাদি দর্শন করিলেন । কোন দিন বা নরেন্দ্র 
সরাবরে জল খেলা করিতেন। ব্লীজগন্নাথ, বলদেব, স্বৃভদ্রা 
পুনঃ শ্রমন্দিরে আসিলেন।  পুনর্যাত্রাতে পূৰ্ব্ববং বৃত্য- 
বীর্ভনাদি ভক্তগণসহ ন্ৰীনন্মহাপ্ৰভু করিলেন। জগন্নাথ 
সিংহাসনে বসিলেন, মহাপ্রভুও কাশীমিশ্র ভবনে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন ৷ 

মহাপ্রভু প্রথম বৎসর ভক্তগণসহ এই প্রকার নৃত্য-গীত, 
দণ্ডবৎ-প্রণান, স্তবন করিয়া প্রত্যহ শ্রাজগন্নাথ দর্শন করিতেন । 
‘উপণভোগ' লাগিলে বাহিরে আসিয়া আ্রহরিদাস ঠাকুরের 
সহিত নিলিরা ঘরে বসিয়া নান-সংকীর্তন করিতেন। 
শ্লীঅদ্বৈতাচার্যা প্রত্যহ আসিয়া মহাপ্রভুকে পুজা করিতেন। 
সৰ্ব্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লেপন করিতেন, পাদ্য, আচমন, মাল্য, 


৷ তুলসী-দপ্তরী দিয়া পুজা করিয়া যোড়-হস্তে নানা-প্রকার স্তুতি 


করিয়! পদে নমস্কার করিতেন। মহাপ্রভুও পুজা-পাত্রে অবশিষ্ট 
তুলসী-চন্দনাদি দ্বারা “যোহসি সোহসি নমোহস্তুতে” এই মন্ত্রে 
প্রীঅদ্বৈতাচার্যকে পূজা করিতেন । এবং মুখবান্য করিয়া 
আচার্য্যকে হাসাইতেন। আচার্য্য বারবার মহাপ্রভুকে নিমন্ত্ৰণ 
করিয়া ভিক্ষা দিতেন । 

এই প্রকার চারিমীস গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীনন্মহাপ্রভুর নিকট 


| থাকিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের নানা যাত্রামহোৎসবাদি দর্শন 


করিতেন । কৃষ্ণজন্মযাত্ৰা-দিনে নন্দোংসব করিলেন। মহাপ্রভু 
সে দিন নিজ-স্কন্ধে দধিদুগ্ধ"ভার লইয়া মহোৎসব স্থানে আসিলেন ৷ 
শ্রীঅছৈতাচাধ্য কহিলেন “যদি লগুড় ফিরাইতে পার তাহা 


১৭৬ ল্লীদ্ৈতাচার্যোর চরিতনুধা 


হইলেই প্রকৃত গোপবেশের লক্ষণ প্রকাশিত হয়।” মহাগ্ 
তাহা শুনিয়া অপুৰ্ব্ব-কৌশলে লগ্ুড় ফিবাইতে লাগিলেন 
ভক্তগণ তাহা দেখিয়া চমংকত হইলেন । শ্রীণগ্নিত্যানন্দপ্রতূৎ 
(সেই প্রকার লগুড় ফিরা (ইয়া গোপগনের কুত মেই নন্দোংসৰ 
করিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্ধের আজ্ঞায় তুলসী-পড়িছ| 
ভ্রীজগন্নাথদেবের একখানি প্রসাদী-বস্ত্ৰ লইয়া আসিলে 
্রীমন্মহাপ্রত সেই বন্দরের সন্মান নিজ মস্তকে বধিয়া করিলেন 
এবং আচাৰ্ধ্যাদি ভক্তগণের মস্তকেও পরাইলেন। এই প্রকার 
বিজয়|-দশমী, রাসযাত্রা, দীপাবলী, উখান-দ্বাদশী৷ প্রভৃতি সকল 
যাত্রা দেখিলেন। 

একদিন প্রীমন্মহা প্রভু শ্রীমন্লিত্যানন্দ সহ নিভৃতে বসিয়া কি 
যুক্তি :করিয়া গৌড়ীয় সকল ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন, 





“তোমরা সকলে গৌড়দেশে বিজয় কর। প্রত্যেক বৎসর 


রখযাত্রার সময় প্রীজগনাথ দর্শন করিতে আসিয়া আমার 
সহিত মিলিত হইবে । শ্রীল অদ্বৈতাচাৰ্ধ্যকে সম্মান করিয়া 
আজ্ঞা দিলেন,_আ-চণ্ডালাদিকে অনর্গল কৃঞ্ভক্তি দান করিবে। 
এবং শ্রীমন্লিত্যানন্দগ্রভুকেও গৌড়দেশে যাইয়া অনর্গল প্রেম 
ভক্তি প্রকাশের আজ্ঞা দিলেন ও শ্রীরানদাস, শ্রীগদাধর দা 
আদি তাহার সাহায্যাৰ্থে দিলেন । এবং বলিলেন আমি মধ্যে 
মধ্যে যাইয়া অলক্ষিতে তোমার নৃত্য দর্শন করিব ।” এই প্রকারে 
সকল ভক্তগণকে নানাপ্রকার সেবাকার্ধ্য বিভাগ করিয়া দিয়া 
তাহাদের বিচ্ছেদাশঙ্কার বিহ্বল হইয়া! পড়িলেন। সকল ভক্তের 
যাহার যে গুণে প্রভু মুগ্ধ, তাহার সেই গুণ বলিরা সকলৰে 
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বিদারালিক্ষন প্রদান করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । 
ভক্তগণও নশ্ৰানন্মহাপ্ৰভুর বিরহাশঙ্কায় বিহ্বল হইয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। । সে বিরহক্রন্দন বৰ্ণন ও শবণ করিলে 
নহাপাধাণ হাদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যার । এই প্রকারে গৌড়ীয়- 
প্রেমিকভক্তগণকে বিদায় দিয়া মহাপ্রভু ভক্তের বিচ্ছেদে বিষঃ 
হইয়া রহিলেন। শ্রীন গনাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর নিকট 
থাকিলেন । 

তৃতীয় বংসর গোৌড়ের ভক্তগণ নীলাঢচলে আসিবার জন্য 
প্রীঅদ্বৈতাচার্ধ্যের নিকট আসিয়া একত্রিত হইলেন । এবার 
বৈদ্ছ্বগৃহিণীগণ আচার্ধ্যানী শ্্রীসীতাঠাকুরাণীসহ মন্মহাপ্রভুকে 
দর্শন করিতে চলিলেন। সব ঠাকুরাণী নহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে 
প্রভুর প্রিয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া গেলেন । 


পথের সকল ব্যবস্থা শ্রীশিবানন্দ-সেনই করিতে লাগিলেন । 
সকলে কিছুদিনের মধ্যে রেমুণায় আসিয়া উ 


তথায় শ্রীগোপীনাথ দর্শন করিরা আচার্য্য নুতয-কীৰ্ত্তন করিলেন, 
শ্রীনন্লিত্যানন্দপ্রভী সকলের নিকট  ক্ষীরচোরাগোপীনাথের 
বৃত্তান্ত কীর্তন করিলেন এবং সে রাত্রি ভক্তগণ তথায় অবস্থান 
করিলেন। এই মত কটকে সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া 
শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীমুখে সাক্ষীগোপালের কথা শুনিয়া 
সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিলেন। প্রভু-দর্শনাকাজ্কার় ভক্তগণ 
সত্তর শ্রীনীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আঠারনালার 
পৌছিলে মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যান্দ ও শ্রীঅদৈতাচাধ্যকে 
শ্ীগোবিন্দকে দিয়া দুইটি মালা পাঠাইয়া অভ্যর্থনা! করিলেন । 


ৰ গ্ৰীঅদৈতাচাৰ্য্যের চরিতস্ুধা 


পুনঃ স্ররূপগোসাঞ্চির নিকট মাল! দিয়| পাঠাইলেন। ভক্তগণ 
কৃধ-মংকীন্ভন করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে মহানন্দ 
আগিলেন। যখন সিহদ্ধারে আসিলেন তখন ব্ৰয়ং শ্রীমন্মহাপ্রড 
আসিরা ভক্তগণকে দর্শন প্রদান করিয়া সকলকে লইয়া 
এীজগনরাখ দর্শন করিলেন। তথা হইতে নিজ বাসাস্থানে 
আসিরা ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ খাওরাইলেন। পূৰ্ব্ববৎসৱের 
মেই সকল স্থানে সকলকে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। এবং 
পূৰ্ব্বৱং ভক্তগণ চাৰিমাস প্রভুপাদপন্মে থাকিয়া যাত্ৰা-মহোং- 
সবাদি দশন করিলেন । এবারও আচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া ভিক্ষা দিলেন। তাহা শ্রীল বুন্দাবনদাঁস ঠাকুরের বৰ্ণন 
নিয়ে উদ্ধত হইল ॥ “একদিন প্রীঅদ্বৈতসিংহ মহামতি। 
প্রভুর বলিল! :_“আজি ভিক্ষা কর ইথি ৷৷ মুষ্ট্যেক তণ্ডুলএডু, 
রান্ধিব আপনে। হস্ত মোর ধন্য ইউ তোমার ভক্ষণে।” প্রভু 
বলে --“যে জন তোমার অন্ন খায়। ‘কৃষ্ণ-ভক্তি’), কৃষ্ণ সে-ই 
পায় সৰ্ব্ববায়। আচার্য, তোমার অন্ন আমার জীবন। 
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন ॥ তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া 
রন্ধন। মাগিয়াও খাইতে আমার তথি মন ॥ শুনিয়া প্রভুর 
ভক্তবংসলতা বাঁশী। কি আনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহি জানি। 
পরম সন্তোবে তবে বাসায় আইলা। প্রভুর ভিক্ষার সজ্ঞ 
করিতে লাগিল| ৷৷ লক্ষ্মী-অংশে জন্ম_-অদৈতের পতিব্রতী। 
লাগিলা করিতে কাৰ্ধ্য হই’ হরবিতা ॥ প্রভুর প্রীতের দ্রব্য 
গৌড়দেশ হৈতে। যত আনিয়াছেন সব লাগিলেন দিতে ৷৷ বন্ধনে 
বসিলা শ্রীঅদ্বৈত মহাশয় । চৈতন্যটন্দ্রেরে করি” হৃদয়ে বিজয়। 
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পতিব্ৰতা ব্যঞ্রনের পরিপাটী করে। যতেক প্রকার করে যেন 
চিন্তে কুরে ॥ ‘শাকে ঈশ্বরের বড় প্রীতি? ইহা জানি'। নানা 
শাক দিলেন প্রকার দশ আনি" ॥ আচাৰ্য্য রান্ধেন, পতিব্ৰতা 
কাৰ্য্য করে। গই জন! ভাসে যেন আনন্দসাগরে ৷৷ অদ্বৈত 
বলেন, -“শুন কুঞ্চদাসের মাতা! = তোনারে কহি যে আমি 
এক মনঃকথা ৷ যত কিছু এই মোরা করিলু' সম্ভার। কোনরূপে 


প্রভু সব করেন স্বীকার ॥ যদি আসিবেন সন্নাসীর গো্গী 
লৈরা। কিছু না খাইব তবে, জানি আমি ইহা ॥ অপেক্ষিত 
যত যত মহান্ত সন্ন্যাসী ৷ সবেই প্রহর সঙ্গে ভিক্ষী করেন 
আসি৷৷, সবেই প্রভুর করেন পরম অপেক্ষা প্রসঙ্গে 


সবে আসি’ প্রীতে করেন ভিক্ষা ৷” অদ্বৈত চিন্তেন মনে, “হেন 
পাক হয়। একেশ্বর প্রভু আসি’ করেন RR তবে আমি 
ইহা! সব পারি খাওয়াইতে । এ কামনা মোর সিদ্ধ হয় কোন্‌ 


মতে!” এইমত মনে চিন্তে অদ্বৈত-আচাধ্য | বন্ধন করেন 


মনে ভাবি’ সেই কাৰ্য্য ৷৷ ঈশ্বরও করিয়া সখা-নানের গহণ । 


ক্রিয়া করিবারে হিল মন ৷৷ যে সব সন্ন্যাসী প্র 


মধ্যাহ্নাদি 1 
সঙ্গে ভিক্ষা করে। তা'রা-সব চলিলা মধ্যাহ্ন করিবারে ॥ 
হেনকালে মহা বড়-বৃষ্টি আচম্বিতে ৷ আরস্তিলা দেবরাজ 


অদ্বৈতৈর হিতে ॥ শিলাবৃষ্টি চতুন্দিকে বাজে বন্বনা। অসম্ভব 
বাতাস, বৃষ্টির নাহি সীমা ॥ সৰ্ব্বদিক্‌ অন্ধকার হইল ধলায়। 
বাসায় যাইতে কেহ পথ নাহি পায়॥ হেন ঝড় বহে, কেহ 
স্থির হৈতে নারে । কেহ নাহি জানে কোথা লৈয়া যায় কারে ॥ 
সবে যথা প্রীঅদ্বৈত করেন বন্ধন! = তথা মাত্র হয় অল্প ঝড় 
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বরিধণ ॥ যত সাদী ভিক্ষা করে প্রভুর সংহতি। নাহিক 
উদ্দেশ কারে| কেব| গেলা কতি॥ এথা শ্রীমদৈতসিংহ করিয়| 
রন্ধন। উপদ্ষরি, থুইলেন শ্রীঅননব্যঞ্জন॥ ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সর, 
নবনী, পিষ্ঠক। নানাবিধ শর্করা, সন্দেশ, কদলক ॥ সবার 
উপরে দিয়া তুলদী-মঞ্জরী। ধ্যানে বসিলেন অনিবারে গৌর- 
হরি॥ একেশ্বর প্ৰভু আইসেন যেন-মতে। এইমত মনে ধ্যান 
করেন অদ্বৈতে ॥ সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময়। একেশ্বর 
মহাপ্ৰভু করিলা বিজয় ৷৷ “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ” বলি’ প্রেমসুখে। 
প্রত্যক্ষ হইলা আসি" অদ্বৈত-সন্মুখে | সমস্তমে অদ্বৈত পাদপদ্নে 
নমস্কারি'। আসন দিলেন, বসিলেন গৌরহরি। ভিন্ন সঙ্গ 
কেহ নাহি, ঈশ্বর কেবল । দেখিয়া অদ্বৈত হৈলা আনন্দে বিহ্বল ৷ 
হৰিষে করেন পত্রী-সহিতে সেবন। পাদপ্রক্ষালিয়া দেন চন্দন 
ব্জন॥ বসিলেন গৌরচন্দ্র আনন্দ-ভোজনে । অদ্বৈত করেন 
পরিবেশন আপনে ॥ যতেক ব্যঞ্জন দেন অদ্বৈত হরিবে। 
প্রভুও করেন পরিগ্রহ প্রেমরসে॥ যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজন 
করেন। সকলের কিছু কিছু অবশ্য এড়েন ৷৷  অদ্বৈতৈরে 
গৌরচন্দ্র বলেন হাসিয়া। “কেনে এড়ি ব্যঞ্জন, জানহ তুমি 
ইহা? যতেক ব্যঞ্জন খাই, চাহি জানিবার। অতএব কিছু 
কিছু এড়িয়ে সবার॥” হাসিয়া বলেন প্রভু, “শুনহ আচার্য্য! 
কোথায় শিখিলা এত রন্ধনের কাৰ্য্য? আমি ত এমত কভু নাহি 
খাই শাক। সকল বিচিত্ৰ- যত করিয়াছ পাক ৷” যত দেন 
শ্রীঅদ্ৈত, প্ৰভু সব খায়। _ ভক্তবাঞ্ধাকল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥ 
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, সর, সন্দেশ অপার । যত দেন, প্রভু সব করেন 





= 
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স্বীকার ॥ ভোজন করেন শ্রীচৈতন্ত-ভগবান্। অদ্বৈতসিংহেরে 
করি? পূর্ণ মনগ্ষান |  পরিপুণ হৈল বদি প্রভুর ভোজন। 
তখনে অদ্বৈত করে ইন্দ্রের স্তবন ৷ “আজি ইন্দ্ৰ, জানিলু 
তোমার অনুভব। আজি জানিলাঙ তুমি নিশ্চয় ‘বৈষ্ণব’ ॥ 
আজি হৈতে তোমারে দিবা পুষ্তজল ॥ আজি ইন্দ্ৰ, তুমি 
মোরে কিনিলা কেবল।1” প্রভ্‌ বলে,- “আজি যে ইন্দ্রের 
বড় স্তুতি৷ কি হেতু ইহার, কহ দেখি গোর প্রতি ৷৷” 
অদ্বৈত বলেন__“তুনি করহ ভোজন। কি কার্য তোমার ইহা 
_ করিরা শ্রবণ ৷৷” প্রভু বলে,- “আর কেনে লুকাও আচার্য্য । 
' যত ঝড় বৃষ্টি. সব তোমারি সে কাৰ্য্য ৷ ঝড়ের সময় নহে, 
তবে অকন্মাত। মহাঝড়, মহাবৃষ্টি, মহাশিলাপাত ॥ তুমি 
ইচ্ছা করিয়া সে এ সব উংপাত। করাইয়া আছ, তাহা বুৰিল 
৷ সাক্ষাৎ ॥ যে লাগি" ইন্দের দ্বারা করাইলা ইহা। তাহা কহি 
এই আমি বিদিত করিয়া ‘সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে 
ভোজন | কিছু না খাইব আমি এই তোনার মন ৷৷ একেশ্বর 
আইলে সে আমারে সকল। খাওয়াইয়া নিজ ইচ্ছা করিবা 
' মফল। অতএব এস সকল উৎপাত স্থজিয়া। নিষেধিলে 
ন্যাসিগণ মনে আজ্ঞা দিয়া৷৷ ইন্দ্র আজ্ঞাকারী এ তোমার 
কোন শক্তি। ভাগ্য সে ইন্দ্রের যে তোমারে করে ভক্তি ॥ 
কৃষ্ণ নন করেন যী’র সঙ্কল্প অন্যথা । যে করিতে পারে কৃষ্ণ 
সাক্ষাৎ সর্ব্বথা ॥ কৃষ্ণচন্দ্ৰ ধাশর বাক্য করেন পালন। কি অদ্ভুত 
 তা'রে এই ঝড় বরিবণ ॥ যম, কাল, মৃত্যু ধা'র আজ্ঞা শিৱে 
ধরে। যর পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বর মুনীশ্বরে ৷ ফেতোমাম্মরণে 


ৰ গ্রীঅদ্বৈতাচার্যের চরিতনুধা 


সর্ববন্ধবিমোচন। কি বিচিত্র তা'রে এই ঝড় বরিষণ।| তোম 
জানে হেন জন কে আছে সংসারে । তুমি কৃপা করিলে সে 
ভক্তিফল ধরে ৷৷” অদ্বৈত বলেন, “তুমি সেবকবংসল | কায়- 
মনোবাকো আমি ধরি এই বল ৷৷ সর্ধকাল-সিংহ আমি তোর 
ভক্তিবলে। এই বর-_ ‘মোরে না ছাড়িবা কোন কালে।” 
এইমত দুই প্রভু বাকোবাকা-রসে। ভোজন সম্পূর্ণ হৈল আনন্দ 
বিশেষে ॥ অদ্বৈতের ন্ৰীমুখের এ সকল কথা। সত্য সত্য সত্য 
ইথে নাহিক অন্যথা ॥ শুনিতে এসব কথা যা’র প্রীত নয়। 
সে অধম অদ্বৈতৈর অদৃশ্য নিশ্চয় ॥ হরি শঙ্করের যেন প্রীত 
সত্য কথা। অবুধ প্রাকৃত জনে না বুঝে সবর্ধথা। একের 
অপ্রীতে হয় দোহার অপ্রীত। হরি-হরে যেন_তেন টৈতন্ত- 
অদ্বৈত ৷৷ নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কর। জগতের ত্রাণ 
লাগি’ কৃপালু হৃদয় ॥ অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যার। 
জানিহ ঈশ্বর সঙ্গে ভেদ নাহি তী'র ॥ ভক্তি করি” যে শুনয়ে 
এ সব আখ্যান। কৃষ্ণে ভক্তি হয় তা'র সৰ্ব্বত্ৰ কল্যাণ ॥ 
অদ্বৈত-সিংহের করি’ পূর্ণ মনগ্কাম। বাসার চলিল! ন্ৰীচৈতন্ত- 
ভগবান্‌। (চৈ ভাঃ অঃ ৯/১২-৮৮)।॥|  গ্রীচৈতন্থভাগবতে 
ভ্ৰীঅদ্বৈতমিলন বর্ধিত আছে £_ চৈঃ ভা? অঃ ৮ম অধ্যায়-- 
অদ্বৈত দেখিয়| প্রভু লইলেন কোলে ৷ সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান 
প্ৰেমানন্দাজলে ৷৷ শ্লোক পড়ি’ অদ্বৈত করেন মনস্কার। হইলেন 
অদ্বৈত আনন্দ অবতার ৷৷ যত সজ্জ আনিছিলা প্রভু পুজিবারে। 
সব দ্রব্য পারসিলা, কিছু নাহি ক্ষুরে ॥ আনন্দে অদ্বৈতসিংহ 
করেন হঙ্কাৱ। “অনিলু আনিলু” বলি’ ডাকে বারবার ॥ - 





লা 
শ্রীক্ষেত্রে মিলন ত 


হেন সে হইল অতি-উচ্চ-হরিব্বনি। লোকালোক পূৰ্ণ হৈল 
হেন অনুমানি। বৈঝবের কি দায়, অজ্ঞান যত জন। তাহারাও 
হরি’ বলি’ করয়ে ক্ৰন্দন ৷  সর্বভক্তগোষ্ঠী অন্তোহন্তে গলা 
ধরি'। আনন্দে রোদন করে বলে হরি হরি’ | অদ্বৈতেরে 
সবে করিলেন ননক্কার। যাহার নিমিত্ত জ্ৰীচৈতন্য-অবতার ৷৷ 
( ৭৫৮২ ) || নিত্যানন্দ-অদ্দৈতে করিয়া কোলাকোলি। নাচে ছুই 





সেইক্ষণ। সহস্ৰ সহস্র মালা আইল চন্দন ৷ আজ্ঞামালা 
দেখি’ হর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়। অগ্রে দিলা নীঅদ্বৈতসিংহের 
৷ গলায় ॥ ( এ ৮৯-৯০ ) মহাপ্ৰভুসহ ভক্তগণ যখন নরেন্দ্রসরোবরে 
৷ আসিলেন তখন £-রামকৃষ্ণ গোবিন্দ মহাকুতুহলে ৷৷ 
৷ উত্তরিলা আসি’ ‘সবে নরেন্দরের কুলে ॥ জগন্নাথ গোষ্ঠী 
শ্রীচৈতন্ত-গোষ্টী সনে। মিশাইলা তানাও ভুলিলা সংকীৰ্ত্তনে ॥ 
দুই গোষ্ঠী এক হই কি হৈল আনন্দ। কি বৈকুণ্ঠ-মুখ আসি’ 
হৈল যৃক্তিমন্ত ॥ চতুর্দিকে লোকের আনন্দ-অন্ত/নাই। সব 
করেন করায়েন চৈতন্যগোসাঞি।৷ রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ 
উঠিল| নৌকায় | চতুৰ্দ্দিকে ভক্তগণ চাগর টুলায়॥ রামকৃষ্ণ 
জ্ীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়। দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাজ 
মহাশয় ॥ প্রভুও সকল ভক্ত লই কুতুহলে। বাপ দিয়! 
(১০৬-১১২) ৷৷৷ বাহ্য নাহি কারো, 
সবে আনন্দে বিহ্বল। নির্ভয়ে ঈশ্বর-দেহে সব দেন জল॥ 
অদ্বৈত, চৈতন্য দুহে জল-ফেলাফেলি। প্রথমে লাগিলা তুহে 
মহা কুতূহলী ৷৷ অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর । নির্ঘাত 





গরিলেন নরেন্দের জলে ৷৷ 


3৮৪ ন্ৰীঅদৈতচাৰ্যের 2রি হন্ধা 


নয়নে জল দেন পরস্পর ॥ (এ ১১৯-১২১) ॥ তৰে প্রভু জল- 
ক্রীড়। সম্পন্ন করিয়া । জগন্নাথ দেখিতে চলল! সব!’ লৈয়| ৷ 
(১৪২)। অদ্বৈতাদি-ভক্তগোষ্টী দেখেন সন্তে 11 5১৪৫) 
জগন্নাথ দেখি, জগন্নাথ নমক্ষরি'। বাসার চ'শল। গোঠী। সঙ্গে 
গৌরহরি ॥ (১৬৩)। যে ভক্তের থেন-রূপ চিত্তের বাসন] 
সেইরূপ সিদ্ধ করে সবার কামনা ॥ পুত্রপ্রার় করি" সবে 
রাখিলেন কাছে। নিরবধি ভক্ত-সব থাকে প্রভু-পাছে। 
যতেক বৈষ্ণৰ--গৌড়দেশে নীল।চলে | একত্ৰে থাকেন সবে 
কৃষ্ণ-কুতুহলে ৷৷ শ্বেতদ্বীপনিবাসীও যতেক বেঞ্চব। চৈতন্য 
প্রসাদে দেখিলেক লোক সব ॥ ভ্রীমুখে অন্বৈত-চন্দ্ৰ বার বার 
কহে। “এ সব বৈঞ্ণব দেবতারো। দৃপ্ত নহে ॥” রোদন 
করিয়া কহে চৈতন্ত-চরণে ॥ “বৈঞ্চব দেখল প্রভু -- তোমার 
কারণে ॥ এ সব-বৈষ্তব-অবতারে অবতারি'। প্রভু অবতারে 
ইহা-নবে অগ্ৰে করি'॥ যেরপে প্রস্থান অ'নরুদ্ধ, সন্ধৰ্ষণ। 
সেইরূপ লগ্মণ, ভরত, শত্ৰুঘন | তাহার! যেরূপ প্রভু-সঙ্গে 
অবতরে।  বৈষ্বেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে ॥ অত্তএব 
বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই। সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই ৷৷ 
ধৰ্ম্ম, কণ, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে। পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত 
করি’ কহে।। হেননতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তগণ প্রেমে পূৰ্ণ হইয়া 
থাকেন সৰ্ব্বক্ষণ ৷ (চেঃ ভাঃ অঃ ৮১৬৪-১৭৪, ১৭৭) | 
জ্ৰীচৈতন্যাৱতাৱ প্ৰচাৰ $--একদিন অদ্বৈত সকল 
ভক্ত-প্রতি। বলিল! পরমানন্দে মন্ত হই’ অতি ৷৷ “শুন ভাই-সব, 
এক কর সমবায়। মুখ ভরি’ গাই’ আজি শ্ত্রীচৈতন্যেরায় ৷৷ আজি 


আর কোন অবতার গাওয়া নাই । = সব্ধ-অবতারময়--চৈতন্ত- 
গোসাঞি। যে প্রভু করিল সর্বজগত-উদ্ধার। আমা" সবা’ 


লাগি’ যে ১৮৬৩: তা: সর্বত্র আমরা ধার প্ৰসাদে 


তোমর| চৈতন্তঘশ গাও । সিংহ হই দি পাছে মনে ভয় 
পাও |” প্রভু সে আপনা  লুকাৱেন নিরন্তর | 'তুদ্ধ পাছে হয়েন’ 
সবার এই ডর ৷৷ তথাপি অব্বৈহযবাক্য অলঙ্ঘ্য-সবার। গাইতে 
লাগিল শ্রীচৈতগ্য-অবতার ॥ নাচেন আদ্বৈতসিতহ পরম বিহ্গল | 
চতুর্দিকে গায় সবে চেতন্যাগঙ্গল ৷ = নব অবতারের শুনিয়া 
নাম যশ । সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ ॥ আপনে অদ্বৈত 


চৈতন্যের গীত করি’। বলিয়া নাচেন প্ৰভূ জগত নিস্তারি'॥ 
“শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণা সাগর! দুঃখিতের বন্ধু প্ৰভু, মোরে 
দয়া কর ॥”  অদ্বৈতসিহের শ্রীযুখের এই পদ। ইহার 
কীৰ্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ ৷৷ কেহ বলে, "জয় জয় 
৷ শ্ৰাশচীনন্দন ।” কেই বলে,-_'জয় গৌৰচন্দ্ৰনারায়ণ 

জয় সপ্ধীর্তনপ্রির শ্রীগৌরগোপাল ৷ জয় ভক্তজনপ্রিয় 
৷ পাধণডীর.কাল ৷৷” নাচেন অৰ্বৈতসিঃহ-পরন উদ্দাম। গায় 
সবে চৈতন্তের  গুগ-কর্ম্মনাম॥ "পুলকে চরিত গায়, 


সুখে গড়াগড়ি যার, দেখরে চৈতন্য-অবতারা। বৈকু্-নাঙক 
হরি, দ্বিজরূপে অবতরি’, সঙ্ধীন্ভনে করেন বিহারা॥ কনক 
জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভে অতি, আজাহ্ুলম্বিত ভুজ 
সমাজে রে। . হ্যাসিবর-রূপ ধর, আপনা রসে বিহুল, না জানি 
কেমন সুখে নাচে রে॥ জয় শ্রীগৌরসুন্দর, করুণাসিন্ধু 


১৮৬ শ্রী অদ্বৈতাচাৰ্য্যের চরিতম্ুধা 


জয় জয় বৃন্দাবনরার!। জয় জয় সম্প্রতি জয়, নবদ্বীপ-পুরন্দর, 
চরণকনল দেহ’ ছায়া | এই সব কীৰ্ত্তন করেন ভক্তগণ | নাচে 
অদ্বৈত ভাবি’ শ্রীগৌর-চরণ॥ নব অবতারের নুতন পদ শুনি’। 
উল্লাসে বৈধব সব করে হরিধবনি ॥ কি অত হইল সে কীর্তন 
আনন্দ। সবে তাহা বগিতে পারেন নিত্য।নন্দ ॥ পরম-উল্লাম 
গুনি' কীর্ভনের ধ্বনি।  শ্রীবিজর আসিয়া হইল স্যাসিমণি। 
ভক্ত সব অধিক হরিবে। গায়েন, অদ্বৈত নৃত্য 
করেন উল্লাসে॥ = আনন্দে প্রভুরে কেহ নাহি করে ভয়। 
সাক্ষাতে গায়েন সবে চৈতন্য-বিজয়। নিরবধি দাস্তভাবে 
প্রভুর বিহার । ‘মুই কৃষ্ণদাস’ বই না বলয়ে আর॥ হেন 
কারো শক্তি নাহি সম্মুখে তাহানে ৷ ঈশ্বর করিয়া বলিবেক 
'দান-বিনে ৷৷ তথাপিহ সবে অন্বৈ.তর বল ধরি'। গায়েন নিৰ্ভয় 
হৈয়া চৈতন্য গ্রীহরি॥ ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্মস্তুতি শুনি'। 
লঙ্জা যেন পাইতে লাগ্বিলা ন্যাসিমণি॥  সবা" শিখাইতে 
শিক্ষাগুরু ভগবান্। বাসার চলিলা শুনি’ আপন কীৰ্ত্তন ॥ 
তথাপি কাহারে! চিন্তে না জন্মিল ভয়। বিশেষে গায়েন 
আরো! চৈতন্ত-বিজয় ॥ আনন্দে কাহারো বাহ্য নাহিক 
শরারে। সবে দেখে_প্রভু আছে কীর্তন-ভিতরে ৷৷ মত্তপ্রায় 
সবেই চৈতন্য-বশ গার । সুখে শুনে সুকৃতি, দুষ্কৃতি দুঃখ পায়॥ 
শ্রীচৈতন্ত-ঘশে প্রীত না হয় যাহার। ব্রহ্মচর্য্য-সন্্যাসে বা কি 
কাৰ্য্য তাহার ॥ এই মত পরানন্দ-্থখে ভক্তগণ। সৰ্ব্বকাল 
করেন শ্রীহরিসপ্ষীর্তন ॥ এ সব আনন্দক্রীড়া পড়িলে 
শুনিলে। এ সহ গোষ্ঠীতে আসিয়াও সেহ মিলে ৷৷ নৃত্য গীত 


শ্রীচৈতন্যাবতার প্রচার বর 


করি সবে মহাভক্তগণ। আইলেন প্রভূরে করিতে দরশন ৷৷ 
প্লীচৈতন্য প্রভু নিজ কীর্তন শুনিয়া। সবারে দেখাই ভয় 
আছেন শুইয়া।  সুক্কৃতি গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে। 
“বৈষ্ণৱ সকল আসিরাছেন দুয়ারে!”  গোবিন্দেরে আজ্ঞা 
হইল সবারে আনিতে। শয়নে আছেন, না চা'হেন কারো! 
ভিতে ॥ ভয়-যুক্ত হইয়া সকল ভক্তগণ। 1 
গৌরচন্দ্ের চরণ | ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু ইীভক্তবংসল ৷ 
বলিতে লাগিল,--“অৱয়ে বৈষ্ণব-সকল! অহে অহে গ্রীনিবাস- 
পণ্ডিত উদার! আজি তুমি সব কি করিলা অবতার। 
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নান, কৃষ্ণের কীৰ্ত্তন, কি গাইলা আমারে 
তা’ বুঝাহ এখন ॥?  মহাবক্তা! শ্রীনিবাস বলেন,_“গোসাঞ্ছি ! 
দীবের স্বতন্ত্ৰ শক্তি মূলে কিছু নাই ॥ যেন করায়েন যেন বলা- 
য়ন ঈশ্বরে । সে-ই আজি বলিলাউ, কহিল তোমারে ॥” প্রভু 
[লে,তুমি সব হইয়া পণ্ডিত! লুকায় যে, কেনে তারে 
করহ বিদিত ৷৷) শুনিয়া প্রভুর বাক্য পণ্ডিত-শ্ৰীবাসে ৷ 
হস্তে সূর্য্য আচ্ছাদিয়া মনে মনে হাসে৷৷ প্রভু বলে.- “কি 
মন্ধেত কৈল হস্ত দিয়া। তোনার সঙ্কেত তুমি কহ ত ভাঙ্গিয়া ৷” 
তোমারে বিদিত 





ধীবাস বলেন, - “হস্তে সুর্য ঢাকিলাউ। 
রি’ এই কহিলাঙ। হস্তে কি কখন পারি সুধ্য আচ্ছাদিত ৷ 
মই মত অসম্ভব তোমা নুকাইতে॥ সূৰ্য্য যদি হস্তে বা 
{য়েন আচ্ছাদিত। তবু তুমি নুকাইতে নার’ কদাচিত |! যে 
ারিল লুকাইতে ক্ষীরোদসাগরে । লোকালয়ে আচ্ছাদন 
কমে করি’ তা’রে। হেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পযন্ত | 


১৮৮ শ্রী মদ্বৈতাচাৰ্য্যের চরিতনুদা 


তোমার নিৰ্্মল যশে পুরিল দিগন্ত ।। আন্ৰন্ধাণড পূৰ্ণ হইল 
তোনাঁর কীর্ভনে। কত জন দণ্ড তুমি কৰিব| কেমনে ৷” 
সব্বকাল ভন্তজয় বাড়ান ঈখবরে।  হেনকালে অন্তুত হইল 
আসি দ্বারে ॥ সহস্র সহস্র জন না জানি কোথার। 
জগন্নাথ দেখি’ আইল প্রভু দেখিবার ॥ কেহ বা ত্রিপুরা, 
কেহ চাটিগ্রানবাসী। শ্রীহট্রিরা লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী। 


সহস্ৰ সহস্ৰ লোক করেন কীর্তন ।  শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া 
বৰ্ণন। “জর জর শ্রীকুধ্চৈতন্য বনমালী । জয় জয় নিজ- 
ভক্তি-রসকুতুহলী ॥ জয় জর পরমসন্্যাসীরূপধারী। 


জর জয় সঞ্চার্তন-লম্পট মুরারি॥ জর জর দ্বিজরাজ বৈকু্- 
বিহারী ৷ জয় জয় সর্বজগতের উপকারী ॥ জয় কৃষ্ণচৈতন্য 
শ্রীশচীর নন্দন ৷ এইমত গাই’ নাচে শত-সংখ্য জন ॥ আবাস 
বলেন, “প্রত, এবে কি করিবা। সকল সংসার গার, কোথা 
লুকাইবা॥ মুঞি কি শিখাই প্রভু এ সব লোকেরে। এই 
মত গার প্রভু, সকল সংসারে ৷৷ অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও 
নাথ! করুণায় হইরাছ জীবের সাক্ষাৎ॥ লুকাও আপনে 
তুনি, প্রকাশ’ আপনে ৷ যা'রে অনুগ্রহ কর জানে সে-ই জনে || 
প্রভু বলে, “তুনি নিজ শক্তি প্রকাশিয়া। বলাও লোকের/মুখে 
জানিলাঙ ইহা ৷৷ তোমারে হারিল মুঞি শুনহ পণ্ডিত! 
জানিলাঙ--তুমি = সৰ্ব্বশক্তিসমন্বিত ॥৮ সর্ধকাল প্রভূ 
বাড়ায়েন ভক্তজয়। এ তা'ন খভাব_বেদে ভাগবতে কয় ॥ 
হাস্য মুখে সৰ্ব্ব-বৈষ্ণবেরে গৌরবায়। বিদায় দিলেন, সবে 
চলিল। বাসার ॥ হেন সে চৈতন্যদের আভক্তবংসল ৷ ইহানে 


শ্বীচৈতন্যাবতার প্রচার ১৮৯ 


নে কৃষ্ণা করি গায়েন সকল ॥ নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি যতেক 
| গ্রধান। সবে বলে “শ্রীকৃষ্চৈতন্য ভগবান্‌ ৷” এ সকল 
কুখুরের বচন লঙ্বিয়।।  অনোরে বলয়ে কৃষ্ণ সে-ই 
এভাগিয়। ৷৷ শেবশারী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবংস-লাঞ্থন। কৌস্তুভ- 
ভূৎংণ আর গরুড-বাহন ॥ এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়| 
গঙ্গ। আর কারে পাদপদ্মে না জন্ময় ॥ শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা 
অন্যে না সম্ভবে’। এই কহে বেদে, শাস্তে, সকল বৈষ্ণবে ৷৷ 
সৰ্ব্ম বৈষ্ণৰের বাক্য যে আদরে লয়। সেই সব জন পায় 


সর্বত্র বিজয়।। হেনমতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরনুন্দর। ভক্ত- 
গোষ্টী-সঙ্গে বিহরেন নিরন্তর ॥ প্রভু বেড়ি’ ভক্তগণ বসেন 
সকল।  চৌদিগে শোভরে যেন চন্দ্রের মণ্ডল ॥ মধ্যে 


্রীবেকুষঠনাথ ন্যাসিচুডামনি। নিরবধি কৃষ্ণকথা করি’ হরি- 
| ধ্বনি ৷৷ হেনই সময়ে দুই মহাভাগ্যবান্‌। হইলেন আসিয়া 
৷ প্রভুর বিদ্যমান ।। শাকর-নল্লিক, আর রূপ - দুই ভাই। ছুই 
প্রতি কৃপাদৃষ্ট্যে চাহিলা গোসাঞি ৷৷ দূরে থাকি’ ছুই ভাই 
দণ্ডবৎ কৰি’। কাকুৰ্ব্বাদ করেন দশনে তৃণ ধরি’। “জয় 
জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃ্ষচৈতন্য। বাহার কৃপায় হৈল সৰ্ব্বলোক 
ধন্য ৷ জয় দীন-বংসল জগত-হিতকারী। জয় জয় পরম- 
সন্্যাসি-রূপধারী ৷ জয় জয় সঙ্কীর্তন-বিনোদ অনন্ত। জয় 
জয় জয় সৰ্ব্ব-আদি-মাধ্য-অন্ত ৷ আপনে হইয়া শ্রীবৈষ্ণব 
অবতার । ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা সকল সংসার ॥ তবে প্রভু, 
দ্বার, কোন্‌ কাজে । মুঞি কি না হও প্রভু, 


মোরে না উ 
অজন্ম বিষয়ভোগে হইয়া মোহিত। না 


সংসারের মাঝে ॥ 


১৯০ প্রীঅদ্ৈভাগার্মোর চরিতনুধা 


ভজিলু তোমার চরণ নিজ-ভিত । তোমার ভক্তের সঙ্গে 
গোঠী না করিলু'। তোমার কীর্তন না করিশু, না 
শুনিল" ॥ রাজপাত্র করি’ মোরে বর্চনা করিল তৰে 
মোরে মনুষ্য জনম কেনে দিলা ॥ যে মনুযাজম্ম লাগি৷ 
দেবে কাম্য করে। হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু, মোরে ॥ 
এবে এই কপা কর অমায়া হইয়া। বৃক্ষমূলে পড়ি’ থাকো তোর 
নাম লৈয়া যে তোমার প্ৰিয়পাত্ৰ লওয়ায় তোমারে। 


অবশেধপাত্র যেন হঙ তা’র দ্বারে ৷” এইমত বূপ-সনাতিন__ 
দুই ভাই। স্তুতি করে, শুনে প্রভু চৈতন্ঞগোসাঞ্রি | 


কপাদৃষ্টো প্রভু ছুই-ভাইরে চাহিয়।। বলিতে লাগিলা অতি 
সদয় হইয়া ৷৷ প্রভু বলে, -“ভাগ্যবস্ত তুমি ছুই জন ৷ বাহির 
হইল! ছিণ্ডি সসার-বন্ধন ৷৷ বিবয়-বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার। 
সে বন্ধন হৈতে তুমি ছুই হৈলা পার।| প্ৰেম-ভক্তি-বাঞ্ছ| 
যদি করহ এখনে! তবে ধরি’ পড় এই অদ্বৈত-চরণে ৷৷ 
ভক্তির ভাণ্ডারী -শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়। অদ্বৈতির কৃপায় সে 
কৃষ্ণভক্তি হয় ।” শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা ছুই সহাজনে। 
দণ্ডবং পড়িলেন অদ্বৈত-চরণে ॥ “জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিত- 
পাবন ৷ মুই-ছুই-পতিতেরে করহ মোচন ॥ প্রভু বলে 
“শুন শুন আচার্য-গোসাগ্রি। কলিযুগে এমন বিরক্ত বাট 
নাই ॥ রাজ্যন্থখ ছাড়ি” কাথা, করঙ্গ লইঘা। মধুরায় 
থাকেন কৃষ্ণের নাম লইয়া ॥ অমারার কৃষ্ণভক্তি দেহ’ এ" 
দৌহেরে। জন্ম জন্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাসরে ॥ ভক্তির 
ভাণ্ডারী তুমি, বিনে ভক্তি দিলে। কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ 
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কাঁরে নিলে ?”’ অদ্বৈত বলেন,_ “প্রভু, সৰ্ব্বদাতা তুমি। 
তুমি আজ্ঞা দিলে সে দিবারে পারি আমি ॥ প্রভু আজ্ঞা 
দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে। এই মত যা'রে কৃপা কর 
বার দ্বারে ৷৷ কাঁরমনোবচনে মোহার এই কথা। এ-ছুইর 
প্রেমভক্তি হউক সর্রথা ॥৮ শুনি’ প্ৰভু অদ্বৈতের কৃপাযুক্ত- 
বাণী। উচ্চ করি’ বলিতে লাগিল| হরিধ্বনি ॥ দ্ববির- 
খাঁসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা। “এখানে তোমার কৃষ্ণপ্রেম- 
ভক্তি হৈলা ॥ অদ্বৈতের প্রসাদে যে হর কৃষ্ণভক্তি। জানিহ 
অদ্বৈত কৃঞ্চের পুর্ণশক্তি ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯৷১৫৭--২৬৯ ) ৷ 
প্রভুর অদ্বৈত-তত্ব প্রকাশ ঃ-যা’র যত কীন্তি 
ভক্তি-মহিম| উদ্ার। ভীচৈতন্তযাচন্দ্ৰ মে সব করয়ে প্রচার ॥ 
নিত্যানন্দতত্ব. কিবা অদ্বৈতের তত্ব ৷ যত মহাপ্ৰিয়-ভক্তগোষ্ঠীর 
মহত্ব।। চৈতন্তপ্ৰভু সে সব করিলা প্রকাশে । সেই প্ৰভু সব 
ইহা, কহেন সন্তোবে ॥ যে ভক্ত যে বস্তু যার যেন অবতার । 
বৈষ্ণব, বৈষ্ণৰী বার অংশে জন্ম ধার । যার বেশ নত পূজা, 
ধীর যে মহত্ব। চৈতন্যপ্রভু সে সর করিলেন ব্যক্ত ॥ 
একদিন প্রভু বসিয়াছে সুপ্রকাশে। অদ্বৈত-ভ্রীবাস-আদি- 
ভক্ত চারি-পাশে ॥  শ্রীবাস পণ্ডিতে তবে ঈশ্বর আপনে। 
আদরের বা 
দ্ত্রীনিবাস, কহ ত আমারে। কিরূপ বৈষ্ণৰ তুমি বাস’ 
অদ্বৈতেরে ॥” মনে ভাবি’ বলিলা শ্রীবাস মহাশয়। “শুক 
বা প্ৰহ্লাদ যেন মোর মনে লয়”  অদ্বৈতৈর উপমা 
প্রহলাদ, শুক যেন। শুনি৷ প্ৰভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে 
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মারিলেন ॥ পিতা যেন পুত্ৰে শিখাইতে ন্লেহে মারে। এই 
মত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে ॥ “কি বলিলি, কি বলিলি 
পণ্তিত-ভ্রীবাস! মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ ।। 
যে শুকেরে ‘মুক্ত’ তুমি বল সৰ্ব্বণতে। কালিকার বালক 
শুক নাড়ার আগেতে ॥ এত বড় বাকা মোর নাড়ারে বলিলি। 
আজি বড় প্রীবাসিয়া মোরে দুঃখ দিলি ।। এত বলি’ ক্রোধে 
হাতে ছিপযষ্টি লৈয়া। শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়। ॥ 
সম্বমে উঠিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাশর । ধরিল। প্রভুর হস্ত করিয়া 
বিনয় ॥ “বাঁলকেরে বাপ, শিখাইবা কুপা- মনে । কে আছে 
তোমার ক্রোধপাত্র ব্রিভুবনে |) = আচার্যের বাক্যে প্রভু 
ক্রোধ করি’ দূর। আবেশে কহেন তান মহিমা প্রচুর ॥ প্রভু 
বলে, “তোহারা বালক শিশু মোর ৷ এতেকে সকল ক্ৰোধ 
দূর গেল মোর।। মোর নাড়া জানিবারে আছে হেন জন। 
যে মোহারে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন ৷” প্রভু বলে,--“অহে 
শ্রীনিবাস মহাশয়! মোহার নাড়ারে এই তোমার বিনয় ৷৷ 
শুক-আদি করি’ সব বালক উহার। নানার পাছে সে জন্ম 
জানিহ সবার ॥ অদৈতের লাগি’ মোর এই অবতার । মোর 
কৰ্ণে বাজে আসি’ নাড়ার হুঙ্কার || শয়নে আছিন্ু যুঞ্জি 
ক্ষীরোদ-সাগরে। জাগাই’ আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে ৷৷” 
শ্রীবাসের অদ্বৈতের প্রতি বড় প্রীত। প্রভু-বাক্য শুনি’ হৈল 
অতি হরবিত॥ মহাভয়ে কম্প ত বলেন শ্রীবাস। 
“অপরাধ করিলু ক্ষমহ মোরে নাথ॥ তোমার অদ্বৈত-তন্ 
জানহ তুমি সে। তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্য 
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' দালে॥ আজি মোর মহাভাগ্য সকল মঙ্গল।  শিখাইয়া 
আমারে আপনে কৈলা ফল॥ এখনে সে ঠার্কালি 
' বলিয়ে তোনার। আজি বড় মনে বল বাড়িল আমার ॥ 
এই মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে।  মদিরা যবনী যদি 
ধরেন অদৈতে ॥ তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্ৰতি! 
কহিলু' তোগারে প্রভু সত্য করি’ অতি ৷৷” তুষ্ট হইলেন প্রভু 
শ্রীবাস-বচনে ৷ পূৰ্ব্বপ্ৰায় আনন্দে বসিল তিন জনে ॥ (চৈ; 
ভাঃ অঃ ৯/২৭৫--৩০৬। আচাৰ্য্য বিষ্ণুতন্ত মাহ়াবীশ, আর 
৷ শুক, প্রহলাদাদি জীবকোটার অন্ততভুক্তি। 
আচাধ্যসহু মহাপ্রভুর পত্রিক্রমা প্রসঙ্গ $= 

একদিন আ্ীমন্মহাঞ্ৰভু বসিরা আছেন এমন সময়ে 
৷ শ্রীঅদ্বৈতাচাধ্য আসিয়া দণ্ডবংপ্ৰণাম করিলেন। মহাপ্রভু 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “আচার্য্য ! কোথা হইতে কি কাৰ্যা 
করিয়া আসিলে ? আচার্য্য উত্তর করিলেন, “ঞ জগন্নাথ 
দেবের শ্রীমুখপস্ম দর্শন করিয়া পাচসাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া 
৷ আসিলাম ৷” তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, “তুমি 
হারিলা হাঁরিলা ৷” আচাৰ্য্য বলিলেন._-"কি হারিলাম, তাহা 
৷ বলুন ” মহাপ্রভু বলিলেন, “তুমি যে প্রদক্ষিণ-ব্যবহার করিলে, 
 তদ্দখারা যখন পশ্চান্দিকে গিয়াছিলে তখন তোমার ন্ৰীমুখপদ্- 
দর্শন হয় নাই। আমি যতক্ষণ বরিয়া ভ্রীজগন্নাথদর্শন করি 
ততক্ষণ তাহার হাস্তময়ী মুখমাধুধ্য-বাতীত আর কিছুই দর্শন 
করি না। অর্থাৎ আ্রীগৌরনুন্দর শ্রীজগন্নার-দর্শনকালে 
ভগবানের জীমুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিতেন। ্রীবি্বনঙ্গল কৃষ্ণ- 
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বর্ণায়তে মাৱধ্য-বৰ্ণনে “বদন শোভার মাধুরিনা অধিক কীর্তন 
করিয়াছেন । সমগ্র বিগ্রহমাধুরী অপেক্ষা বদন-নাধুরী 
অধিকতর এবং বদন-নাধুরী অপেক্ষা তাহার মুদুহাস্ত অধিকতম 
সুমধুর 1” নী৷গৌৰসুন্দৰ ত্ৰীভগবানের অন্যান অঙ্গাদি দর্শন 
অপেক্ষা পঞ্চজ্ঞানোন্দ্রম-সমাবিষ্ট  মুখমগুলের আকর্ষকত্ 
বলিয়াছেন এবং ভগবশ্প্রসন্নতাজ্ঞাপক তাহার মন্দহাস্ত 
গ্রবলতন সেবার বিজ্ঞাপক ও উদ্দীপক  শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর 
ন্রীজগন্নাথদেবের গ্ররপ্ষিণের, লক্ষ্য শ্রীভগবংকলেবর | কিন্ত 
স্রীগৌরসুন্দরের অনুণীলনীয় বস্তু শ্রীজগন্নাথদেবের মুখমৎুল _ 
হওয়ার, অধিকতর মাব্য্যান্বাদনরূণ লাভ লক্ষিতব্য । সুতরাং 
জগন্নাথদেবের পশ্চাদ্ভাগে পরিক্রমাকালীন পৃষ্ঠদর্শনমাত্রে 
সম্মুখ-দৰ্শনের পরস্পর দর্শন বিনিময়ের অভাব হয় । 

আচার্য্য করযোড়ে বলিলেন, -“প্রভু এই গুট রহস্ত তুমি 
বাতীত জগতে আর কেহ প্রকাশ করেন নাই। তুমিই ইহার 
সৰ্ব্দোৎকৰঁতা আস্বাদের ও ভ্ঞাপকের একমাত্র পাত্র। ইহা 
তোনার-ই অনপিতচর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য ; এই প্রকার গূঢ় রহস্ত- 
প্রকাশ বিবয়ে আমি তোমার নিকট সর্ধক্ষণই হারি। ইহা 
আনার প্রভূরই কপার বৈশিষ্ট্য বলিয়া আনার গৰ্ব্ব |” 

একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া এক কুপের মধ্যে পড়িয়া 
গেলেন । অদ্বৈতাদি ভক্তগণ কাদিতে লাগিলেন। মহাপ্ৰভু 
কিছুই জানিতে পারেন নাই; তিনি বালকের ন্যায় কুপের 
মধ্যে ভাসিতে লাগিলেন । সেইগ্ষণে কুপের জল নবনীতময় 
হওয়ায় মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে কোন ব্যাথা লাগে নাই! তখন 
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অদ্বৈতাদি ভক্তগণ তাহাকে উঠগাইলেন। এইভাবে কৃষ্ণ 
প্রেনাবেশে ভক্তগণসহ অবস্থান করিতে লাগিলেন।  প্রতি- 
বংসর গৌড়ের ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া চারিমাস 
নানা-বাানহোৎসব দর্শন ও মহাপ্রভুর সেবা করিতেন । 

এই প্রকারে চারিবংসর গেল এবং দক্ষিণ যাইয়া আসিতে 
ছুই বংসর চলিয়া গেল। পঞ্চম বংসর গৌড়ের ভক্তগণ 
আসিয়া রথযাত্রা দর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন । এবার আর 
চারিমাস থাকিলেন না। মহাপ্রভু সার্বভৌম-রানানন্দাদি 
ক্ষেত্রবাসী ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া বিজয়া-দশমীর দিনে 
যাত্রা করিয়া শ্রানবদ্ধীপে গঙ্গা ও শচীমাতাকে দর্শন করিয়া 
বৃন্দাবন দর্শন জন্য চলিলেন। কিছুদিনে গৌডদেশে আসিয়া 
প্রথমে পানিহাটি রাঘবপণ্ডিতের গৃহে একদিন অবস্থান 
করিয়া কুমারহটে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে, শিবানন্দের গৃহে ও 
বাস্সুদেবের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে কৃপা করিয়া বিদ্যানগরে 
ও তথা হইতে কুলিরায় মীববদাসের গৃহে থাকিয়া অসংখ্য 
লোকের দর্শন দান ও কৃপা করিলেন। তথা হইতে 
শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে গমন করিলেন। তথা হইতে 
রামকেলিতে গননা ও কানাইরনাটশালা হইতে ফিরিয়া 





পুনরায় শীন্তিপুবে আসিয়া আচাধ্যগৃহে দশ দিন অবস্থান 
করিলেন। (সই সময় শ্রীল রছুনাথদাসগোস্বামিপ্রভু 
সাতদিন আসিয়া মহাপ্ৰহর পাদপদ্মে অবস্থান করেন । যখন 
মহাপ্রভু সন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে আসেন,তখনও তিনি 
আসিয়া = পঁভ়রু [াদপদ্মে আঙখনি; 

শান্তিপুরে আসিয়া শমন্মহাপ্রভুর পাদপন্সে আত্মনিবেদন 


১৯৬ প্লীঅদবৈতাচার্ষে/র চরিতনুধা 


করেন। তাহার পিতা সর্বদা আচাধ্যের সেবা করিতেন, 
অতএব আচার্য্য তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ও তাহার 
জ্রীচৈতন্ঞদেবের পাদপদ্মে প্রগাঢ় ভক্তি দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর 
উচ্ছিষ্টপাত প্রদান করিয়াছিলেন । এবারও আমন্মহা প্রভুর 
আগনন সংবাদে সাতদিন অবস্থান করিয়া নিজ মনবাসন। 
ব্যক্ত করেন। শান্তিপুরে মহাপ্রভুর লীল। সম্বন্ধে শ্রীচৈতনু- 
ভাগবতে যাহা৷ বর্জিত হইয়াছে তাহা উদ্ধত হইল। +: ভাঃ 
অঃ €র্থ অধ্যায় ঃ--একদিন শ্রীঅদ্বৈতাচার্যযের গৃহে এক 
সন্্যাপী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, -*শ্ীকেশবভারতী 
শীচৈতয়দেবের কে হয়েন।”” আচার্য্য চিন্তা করিলেন, 
‘ইহাকে পরমার্থের পরিচয় প্রথমে না দিয়া ব্যবহারিক পরিচয় 
দেওয়া" যাটক’। যদিও তাহার কেহ গুরু বা পিতামাতা নাই, 
তথাপি তিনি দেবকী-নন্দন নামে পরিচিত। যাহা হউক 
প্রথমেই পরমার্থের কথা না বলিয়া বলিলেন ; - *ভ্রীকেশব- 
ভারতী শ্রীচৈতন্থদেবের 'সন্নযাস-গুরু ।” - গ্রীঅদৈত-তনয় -- 
শ্রীতচ্যুতানন্দ পঞ্চবর্ধীয় শিশু ধুলা-পুসরিত অঙ্গে নিকটে 
ক্রীড়া করিতেছিলেন। আচার্যের মুখে এই কথা শুনিয়া 
ন্ৰীঅচ্যুতানন্দ ছুটির আসিয়া ক্রোধাবেশে বলিতে লাগিলেন, 
“কি বলিলা বাপ! বল দেখি আর বার। ‘চৈতন্যের গুরু 
আছে' বিচার তোমার ॥ কোন্‌ বা সাহসে তুমি এমত বচন। 
জিহ্বার আনিলা, ইহা না বুঝি কারণ॥ তোমার জিন্বায় 
যদি এমত আইল । হেন বুৰি--এখনে সে কলি-কাল হিল ৷৷ 
অথবা! চৈতন্ত-মারা পরম ছুস্তর। যাহাতে পায়েন মোহ 





( 


‘নৰীঅচ্যুতানন্দের বিচার- ১৯৭ 


৷ ব্ৰহ্মাদি শঙ্কৰ ৷৷  বুঝিলান--বিফুনারা হইল তোমারে । কেবা 
চৈতন্তের মায়| তরিবারে পারে? . ‘চৈতন্তের গুরু আছে’ 
বলিলা যখনে। মারাবশ বিনা ইহা কহিলা কেমনে ? 


অনন্ত ব্হ্ম৷ও সেই চৈতন্য-ইচ্ছায়। সব চৈতন্যের লোম- 
কুপেতে : মিশায় |. জলগ্রীড়া-পরায়। চৈতন্য-গোসাঞ্রি। 


বিহরেন আত্মক্রীড় - আর ছুই নাই ॥ বত দেখ মহামুনি--মহা 
অভিনান | উদ্দেশ না থাকে কারো, কোথা কার, নান ॥ পুনঃ 
সেই চৈতন্যের অচিন্ত্য-ইচ্ছায় । নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা হয়েন 


লীলার ॥ হইয়া না থাকে দেখিতে কিছু শাক্ত। অবশেষে 
৷ করেন একান্ত ভাবে ভক্তি ॥ তবে. ভক্তিবশে তুষ্ট হইয়া! 
৷ তাহানে। তত্ব উপদেশ কু কহেন আপনে ॥ তবে সেই 


ত্ৰন্ম৷ প্রভুআজ্ঞ। করি’ শিরে। স্থপ্টি করি’ সেই জ্ঞান কহেন, 
' সবারে ৷৷ সেই জ্ঞান সনকাদি পাই” ব্রহ্মা হইতে । প্রচার, 
করেন তবে কৃপার জগতে ॥ যাহা হইতে হয় আসি জ্ঞানের, 
প্রচার ‘তান গুরু কেমতে বোলহ আছে আর॥. বাপ. 
তুমি,_তোনা" হৈতে শিখিবাও কোথা ।  শিক্ষাগ্ুর হই'কেনে 


বোলহ অন্তথা”॥ - এত বলি' ভ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন হৈলা। 
শুনিয়া অদ্বৈত পরান ৰ প্রবেশিল৷।। ‘বাপ’ ‘বাপ’ বলি’ 
ধরি’ করিলেন কোলে। সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমজলে ৷ 


ণ্ৰুনি মে জনক বাপ, মুই সে তনয়। শিখাইতে পুল রূপে 
| হইলে উদর ॥ অপরাধ করিলু ক্ষনহ বাপ, মোরে। আর. 
না বলিমু, এই কহিনু তোমারে ॥” আত্মন্তুতি শুনি” শ্রীঅচ্যুত, 
মহাশয়। লজ্জায় কহিল! প্রভু মাথা না তোলয় ॥ শুনিয়া, 


(০ প্রীঅটতাচার্কোর চরিতনুধা 
সন্যাসী গীঅচ্ূত-বচন | দণ্ডবং হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ। 
সন্যাসী বলেন,-- “যোগ্য অদৈত-মন্দন॥- খেন “পিতা তের 
পুজ_-অচিন্তা-কথন ৷৷ * এই৷ 'ত ঈশ্বরশক্তি বহি অন্য নয়। 
বালফের মুখে কি এমত কথা হয়? * শুভ লগ্নে 'আইলাঙ 
অদ্বৈত 'দেখিতে। ভঅঙ্ভুত্ত মহিমা দেখিলাঙ -নয়নেতে ৷ 
পুজের সহিত অদৈতেৱরে নমস্করি’। - পূর্ণ হই’ ন্যাসী ‘চলে 
বলি” ‘হরি হরি’। হইহইারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈতঃনন্দন। 
যে চৈতন্য-পাদপান্সে 'একান্তশরণ ৷৷ আদ্বৈতৈরে ভজে, গৌর” 
চন্দ্ৰে করে হেলা । : পুল হউ অদ্বৈতৈর তব্‌ তিহ গেলা ৷৷ 
গজের মহিমা দেখি’ অদ্বৈত-আচাৰ্য্য ৷ * পু" কোলে করি’ 
কান্দে ছাড়ি” সৰ্ব্ব কাৰ্য্য  গুজের অঙ্গের ধূলা আপনার 
অঙ্গে। " লেপেন অদ্বৈত ‘অতি পরানন্দ-রঙ্গে |} - টৈউনোর' 
পাৰ্যদ জন্মিল! মোর ঘরে। এত’ বলি" নাচে প্রভু তালি দিয়া 
করে॥ পুল কোলে করি’ নাচে অদ্বৈত গোসাঞি ৷৷ ত্ৰিভুবনে 
যাহার ভক্তির সীগ! 'নাই ৷ - পুলের মহিমা দেখি’ অদ্বৈত' 
বিহ্বল | হেন কালে উপসন্ন সৰ্ব্ব সুমঙ্গল ৷৷ -সপার্ধনে : শ্রীগৌর- 
সুন্দর সেইক্ষণে। আসি’ আবিভাব হৈল| আদৈত-ভবনে ॥ 
প্রাণনাথ  ইষ্টদেবে অদ্বৈত দৈখিয়া। ১. পড়িলেন পৃথিবীতে 
দণ্ডবৎ হৈয়া ৷ হরি” বলি; ভ্ৰীজদৈত করেন হুঙ্কার ।' ' প্রেমীননে 
দেহ পাসরিল৷ আপনার ৷৷ " জয়-জঃ গ্নকার ৰ্ধ্বনি করে নারীগণে ৷ 
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে ॥ প্রভুও কৰিল! অদ্বৈতেরে 
নিজ কোলে ৷ সিঞ্চিলেন অঙ্গ তা'র গ্রেনানন্দ-জলে ॥ - পাঁদ- 
পদ্ম বক্ষ করি’ আচাৰ্য্য গোসাঞি। রোদন করেন অতি বাঠ্ঠা 


ললইঅচ্যুতানন্দের বিচার ১৯৯ 


ক্লিছু নাই ॥ চতুর্দিকে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন । কি অন্তু 
প্রেম; গেহ,_না যায়, বর্ন 15০০ স্থির, হই’ ক্ষণেকে, অদ্বৈত 
মহাশয় | ; বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয় ॥ = বসিলেন 
মহাপ্ৰভু উত্তৰ আসনে ৷. চতুদ্দিকে শোভা করে পারিষ্দগণে ॥ 
নিত্যানন্দে অদৈতে হইল কোলাকুলি | দুই! দেখি অন্তরেতে 
দৌহে- কুতুহলী ৷ আচাধ্যেরে ননক্করিলেন, ভক্তগণ। আচার্য্য 
সবারে কৈল! প্রেনআলিঙ্গন।। _ যে আনন্দ উপজিল অদৈতের 
ঘরে। বেদ্রব্যাস বিনা তাহা, বধিতে কে পারে? ক্ষণেকে 
ভুর চরণে আসি’. হৈলা 


অচ্যুতানন্দ--অন্বৈভাকুনাব্ল ৷ রর 
শ্রীগোরলুন্দর ॥ প্রেমজলে 


নমন্ধার ॥ অচ্যুতেরে কোলে করি! 
ধুইলেন তা'র কলেবর ৷৷ অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে) 
অচ্যুত প্রবিষ্ট হইলা। প্রভুর দেহের ৷৷. অচ্যুতেরে কৃপা দেখি 
সব্ব-ভক্তগণ।..প্রেনে, সরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ যত 
চৈতন্যের গ্রির পারিএদগণ। অচ্যুতের প্রিয় নহে, হেন নাহি 
জন | নিতানন্দম্বরূপের প্রাণের যমান ! গদাধরপণ্ডিতের 
শিন্যের প্রধান ৷ = ইহ্ররে সে বেলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন ৷ যেন 
পিতা, -তেন পুল, উচিত নিলন্‌৷।  এইনত. অদ্বৈত-গোষ্ঠীর 
সহিতে। আনন্দে ডুবিল৷ প্রভু প্মাইয়া সাক্ষাতে . শ্রীচৈতন্য 
কতদিন অদ্বৈত ইচ্ছায়, বহিলা! অদ্বৈত-ঘরে কীৰ্ত্তন-লীলায় ॥ 
প্রাণনাথ গৃহে পাই’. আচার্য্য গোসাঞি। না জানে আনন্দে 
আছেন কোন্‌ ঠাঞি। কিছু স্থির হইরা অদ্বৈত মহামতি। 
আই-ছ্বানে লোক পাঠাইলা শীত্রগতি ॥ দোলা লই’ নবদ্বীপে 


আইল! সত্বরে ।  আইরে বৃত্তান্ত কহে চলিবার তরে ॥ প্রেম, 
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রস-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে তাই। কৈ বলেন, কি শুনেন, 
বাহা কিছু নাই ॥ সম্মুখে যাহারে আই, দেখেন,  তাহারে। 
জিজ্ঞাসেন,_“মথুরার কথা কহ মোরে। রামকুষ্ণ' কেমত 


"আছেন মথুরীয়। পাপী কংস কেমত বা করে বাবসায়।॥ চোর 
অক্রুরের কথা কহ জান’ 'কে। রামকৃষ্ণ গোর চুরি করি, 
নিলসে॥ ( চৈঃ ভাঃ অঃ ৪৷১৫৬-২১৬) ॥  আইর যে কৃষ্ণাবেশ 
কি তা'র উপমা। আই বই অন্যে আর নাহি তাঁর সীমা৷৷ 
গৌরচন্দ্-শ্রীবিগ্রহে যত ক্চভক্তি। | আইরেও প্র 
দিয়াছেন সেই শক্তি॥ অতএব আইর যে ভক্তির বিকার। 
তাহা বর্ধিবেক সব-_ হেন শক্তি কার ৷৷ হেনমতে প্রেমানন্দ- 
সমুদ্র-তরঙ্গে। ভাসেন দিবস নিশি আই মহাবরঙ্গে ৷৷ কদাচিং 
আইর যে কিছু বাহ্য হয়। সেই বিষ্ণুপূজা- লাগি’ জানিহ 
নিশ্চয়৷ কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া। হেনই 
সময়ে শুভবার্তা হৈল গিয়া ॥ “শান্তিপুরে ৷ আইলেন 
প্রীগৌরনুন্দর। চল আই, বাট গিয়া দেখহ সত্বর ৷”,  বার্ভী- 
শুনি’ সন্তোষিত হইলেন আই ৷ তাহার অবধি আর কহিবারে 
নাই॥ বাৰ্ত্তা শুনি’ প্রভুর যতেক ভক্তগণ ।  সবেই হইল 
অতি প্রেমানন্দ মন ৷ গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর প্ৰিয়পাত্ৰ । 
আই ‘লই’ চলিলেন' সেইক্ষণ মাত্ৰ৷ শ্রীমুরারিগুপ- 
আদি যত ভক্তগণ। সবেই আইর সাঙ্গ করিলা গমন ॥ 
সত্বরে আইলা শচী-আই শান্তিপুরে। বার্তা শুনিলেন প্রভু 
শ্রীগৌরহুন্দরে ৷ '_ শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া । 
সত্রে পড়িলা দূরে দণ্ডবত হৈয়া। পুনঃ পুনঃ প্রদঙ্গিণ 
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হইয়া।  দণ্ডবত হয় শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া । = ওঁ ১২৮-২৪১ ৷৷ 
কৃষ্ণ বই একি পিতৃ-মাতৃ-গুরু-ভক্তি । -_ করিবারে ধরয়ে এমত 
কার শক্তি॥ .আনন্দাশ-ধারা বহে সকল অঙ্গেতে। 


শ্লোক পড়ি’ ননক্কার হয় বভমতে ॥ আই দেখি" মাত্র 
শ্রীগৌরাঙ্গ-বদন। পরানন্দে জড় হইলেন সেই ক্ষণ ৷৷ রহিয়াছে 


আই যেন কুত্রিমপুতলি। ৷ = স্তুতি করে বৈকৃঈশ্বর কুতৃহলী॥ 
প্রভু বলে, কিক্ভক্তি যে কিছু আগার । কেবল একান্ত 
সব প্রসাদে তোমার৷৷ কোটি দাঁস-দাসেরো যে সম্বন্ধে 


তোমার । সেই জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার ॥ বারেক 
নহিবেক সংসার- 


যে জন তোমা করিবে স্মরণ। তার 
বন্ধন ৷ সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা তুলনী। তারাও হয়েন 
ধন্য তোমারে" পরশি’।। তুমি যত করিরাছ ‘আমার পালন । 
আগার শক্তিয়ে তাহা নহিব শোধন ৷৷ দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ 
করিলে আমারে । তোমার সাদগুণা সে তাহার প্রতিকারে ৷৷ 
এই মত স্তুতি প্রভু করেন সন্তোৰে। শুনিয়া বৈষ্তবগণ মহা- 
নন্দে ভাসে আই জানে অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ । যথনে 
যে ইচ্ছা তান কহেন তেমন ৷৷ কতোক্ষণে আই বলিলেন এ 
মাত্র। “তোমার বচন বুঝে কেবা আছে পাত্র? প্রাণহীন, 
জন যেন সিন্ধুমাঝে ভাসে। স্রোতে যহি" লয়ে, তহি" চলয়ে 
অবশে ৷৷ : (ভাঃ ৬১৫৩) এই মত সৰ্ব্বজীব সংসারসাগরে | 
তোমার মায়ায় যে করায় তাই করে ৷৷৷ সবে বাপ বলি এই 
তোমারে উত্তৰ৷ ভাল হয় যেমতে সে তোমার গোচির ৷ 
স্তুতি, প্ৰদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার। মুঞি ত যা বুঝি কিছু 
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যে ইচ্ছা তোনার ৷” শুনিয়া আইর বাক্য স 
মহা জয় জয় ধ্বনি 'লাগিলা করিতে।! আইর ভক্তির সীমা 


কে বর্দিতে পারে। .. গৌরচন্দ্র- অবতীর্ণ যাহার উদরে ॥ 
প্রাত্ৃত-শব্দেও থে -বা বলিবেক 'আই?। = 'আই-শব্দ-প্রভাবে 


তাহার ছুঃখ নাই ।। প্রভু দেখি’ সন্তোবে পুণিত হইলা আই) 
ভক্তগণ আনন্দে কাহারও বাহা,নাই ৷৷ এখানে বে হইল আনন্দ- 
সমুক্ষয়। ননুযোর শক্তিতে কি তাহা কহ! হয় ॥ নিত্যানন্দ 
মহানন্ত আইর্‌ , সন্তোবে ৷... পরানন্দ-সিন্ধু-মাঝে- ভাসেন 
হরিবে ॥ দেবকীর স্তুতি পড়ি আচার্য্য -গোসাঞি। আইরে 
করেন দণ্ডবং = অন্ত নাঞি।। . হরিদাস, মুরারি, শ্রীগর্ত 


নারায়ণ 1: - জগদীশ-গোপীনাথ-আদি ভক্তগণ ৷৷৷ আইর 
সন্তাবে সবে হেন সে হইল|। . পরানন্দে যে হেন সবেই 
নিশাইল| ॥ এসব আনন্দ পড়ে, শুনে .যেইজন-। অবধ্য 
নিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥ এপ্রভুরে . দিবেন ভিঙ্গ| 
আই ভাগ্যবতী? ।- , প্রভুস্থানে অদ্বৈত -লইলা অনুমতি || 
সন্তেবে চলিলা আই. করিতে রন্ধন, প্রেমযোগে চিন্তি! 


'গৌরচন্দ্র নারায়ণ'॥। এ কতেক প্রকারে আই করিল! রন্ধন। 
নান লাহি জানি হেন রান্ধিল৷ ব্যঞ্জন ॥ আই জানে _-প্রভুর 
সন্তোব বড় শাকে। বিংশতি--প্রকার শাক .রান্ধিল এতেকে। 


একেক ব্যগ্ন_প্রকার দশ-বিশে। .রাদ্ষিলেন আই অতি 
চিন্তের সন্তোষে।| অশেষ প্রকারে “তবে রন্ধন করিয়া । 


ভোজনের স্থানে পরে থুইলেন লৈরা॥ অন্ন ব্যঞ্জন সব 
উপক্ষার করি’। সবার উপরে দিল ভুলসী-সপ্তরী ॥ চতুর্দিকে 
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সারি করি’ শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন ৷" মধ্যে পাতিলেন অতি উত্তম 
আসন ॥ আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন । সংহতি লইয়া 
সব পারিধদগণ || দেখি" প্রভু শ্বীঅন্নবাঞ্জনের  উপক্গার ৷ 
দণ্ডবং হইয়া করিল! নমঙ্গার | প্রভু বলে-_ এ অন্নের থাকুক 
ভোজন । এ অন্ন দেখিলে হর বন্ধ-বিমোচন ৷৷ কি রন্ধন-- 
ইহা ত’ কহিলে কিছু নয়। এ অন্নের গন্ধে কুঞ্ণেতে ভক্তি 
হঁয়। বুৰিলাম কৃষ্ণ লই’ সব পরিবার। এ অন্ন করিয়াছেন 
আপনে স্বীকার ॥ এত বলি’ প্রভু অন্ন প্রদক্ষিণ করি’। ভোজনে 
বসিল! প্্রীগৌরাঙ্গনরহরি ॥ প্রভুর আজ্ঞার সব পারিবদগণ ৷ 
বসিলেন চতুর্দিকে দেখিতে ভোজন! ভোজন করেন বৈকুগঠের 
অধিপতি । নয়ন ভরিয়া দেখে আই ভাগাবতী। প্রত্যেক 
প্রত্যেক প্রভু সকল বাঞ্জন। মহা আনোদিয়া নাথ করেন 
ভোজন ৷৷ সবা' হৈতে ভাগ্যবন্ত= শ্ৰীশাক ব্যঞ্জন |" পুনঃ পুনঃ 
যাহা প্রভু করেন গ্রহণ ৷৷ শাকেতে দেখিবা বড় প্রভুর আদর ৷ 
হাসেন প্রভুর যত সব অনুর ৷ শাকের মহিমা প্রভু সবারে 
কহিঘ়া। ভোজন করন প্রভু ঈবং হাসিয়া! পভ বল, 
“এই যে ‘অচ্যুতা-নামে শাক।: ইহার ভোজনে হয় কৃষে 
অনুরাগ ॥ = ‘পটল'-বাস্তক'-কাল'-শাকের ভোজনে। জন্ম 
জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণৰের সনে ৷৷ ‘সালিঞ্চা-হেলাঞ্চা-শাক ভক্ষণ 
ফঁরিলে। আরোগ্য থাকয়ে, তারে কুঞ্চভক্তি নিলে ॥ এই মত 
পাকের মহিম। কহি’ কহি'। ভোজন করেন প্রভু পুলকিত 
হই’॥ যতেক আনন্দ হৈল এ দিন ভোজনে | সবে ইহা 


জানে প্রভু সহস্ৰ বদনে । (এ ২৪৮৩০) হেন-রঙ্গে 
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মহাপ্রভ করিয়া ভোজন | বসিলেন গিয়া প্রভু করি’ আচমন ৷ 


আচমন 
লাগিল| ৷৷ কেহ বলে,_"ব্রাঙ্শণের ইহাতে কি দায়। শুদ্র 
আনি, আমারে সে উচ্ছিষ্ট যুয়ার ॥” আর কেহ বলে,--“আমি 
নহি রে ব্ৰাহ্মন” আড়ে থাকি’ লই’ কেহ করে পলায়ন ॥ 
হয়’ ‘নয়’ 


করি মাত্র ঈশ্বর বসিল।। ভক্তগণ অবশেষ লুটিতে 


৮ 


কেহ বলে,-“শৃদ্রের উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে। 
বিচারিয়া বুধ_ শানে, কহে ৷৷” কেহ বলে,_“আমি অবশেষ 
নাহি .চাই। শুধু পাতখানা মাত্র আমি ‘লই’ যাই ৷৷” কেহ 
বলে,_ “আমি পাত ফেলি সৰ্ব্ব কাল। তোমরা যে লও মে 
কেবল ঠাকুরাল ৷৷” এইমত কৌতুকে চপল ভক্তগণ | স্শ্বর- 
অধরামৃত করেন ভোজন ৷৷ আইর রন্ধন ঈশ্বরের অবশেব। 
কা'র বা. ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ ॥ পরানন্দে ভোজন 
করিয়া ভক্তগণ । প্রভুর সন্মুখে সবে করিলা গমন । বসিয়া 
আছেন প্রভু শ্রগৌরসুন্দর। চতুর্দিকে, বসিলেন স্ব 
অন্থুচর ॥ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সন্মুখে দ্রেখিয়া। বলিলেন 
তারে কিছু ঈষৎ হাসিয়া ॥ “পড় গুপ্ত, রাঘবেন্দ্র বণিয়াছ 
তুমি। অষ্ট-শ্লোক করিরাছ, শুনিয়াছি আমি৷৷” ঈশ্বরের 
আজ্ঞা গ্রপ্ত-মুরারি শুণিয়া।॥ পড়িতে লাগিল| প্লোক ভাবাবিষ্ 
হৈয়া॥ (এ ৩০৫৩১৮)। শুনি ‘তুষ্ট হই’ তবে শ্রীগৌরনুন্দর | 
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তকউপর ॥  *শুন গুণ, এই তুমি 
আনার প্রসাদে। জন্ম জন্ম রামদাস লও নিরিবরোধে ॥ ক্ষণেকো 
যে করিবেক তোমার আশ্রর। সেই রাম-পদাথুজ পাইবে 
নিশ্চয় ॥” মুরারি গুপ্তেরে চৈতন্যের বরশুনি। সবেই করেন 
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মহান্জ.জর়র্বান ॥ এই মত কৌতুকে আছেন গৌরপিংহ। 
কে শোভে সব চরণের ভূঙ্গ॥  হেনই সময়ে কুষ্ঠ- রাগী 
এক জন। প্রচুর সম্মুখে আসি’ দিল দরশন ॥ দণ্ডবং হইয়| 
পড়িল আৰ্তনাদে ! ছুই বাহু তুলি’ মহা-আঠি করি” কান্দে ন 
সংসার-উন্ধার-লাগি' তুনি কুপানয়। পৃথিবীর মাঝে আসি’ 
হইল! উদয়॥ পরশ্দুখ দেখি’ তুমি স্বভাবে কাতর। এতেকে 
আইনু মুণি তোমার গোচর ॥ কুষ্ঠরোগে পীড়িত, জালায় 
মুঞি মরি।  বলহ উপায় মোরে কোন্‌ মতে তরি॥ শুনি? 
মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর বচন। বলিতে লাগিলা ক্রোধে করিয়া 
তঙ্জন॥ “ঘুচ ঘুচ মহা-পাপি, বিদ্যমান হৈতে। তোরে 
দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে ৷৷ পরম বান্মিক যদি দেখে 
তোর মুখ। সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ॥ বৈষ্ণব- 
নিন্দক তুই পাপী ছুরাচার। ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত 
আছে আর ॥ এই জ্বালা সহি 


গাঁ 


হিতে না পার’ দুষ্টমতি । কেম.ত 
করিবা কুম্ভীপাকেতে বদতি॥ যে ‘বৈষ্ণব’ নামে হয় সংসার 
পবিত্র। ত্রন্ধাদি গায়েন যে বৈষ্ণব-চরিত্র ॥ এয়ে বৈষ্ণব 
ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই। সে বৈষ্ণব-পূজ] হৈতে বড় 
আর নাই৷ 'শেব রমা অজ ভব নিজ-দেই হৈতে। বৈষ্ণব 
কৃষ্ণের প্ৰিয়৷ কহে ভীগবতে ॥ “হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই 
জন। সে-ই পায় দুঃখ-- জন্ম জীবন মরণ॥ বিগ্যা-কুল-তপ সব 
বিফল তাহার ৷ বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী ছুরাচার ৷৷ পূজাও 
তাহার কৃষ্ণ ন! করে গ্ৰহণ ৷ বৈষ্ণবের নিন্দ। করে যে পাপিষ্ঠ 
জন৷৷ যে বৈষ্ুব নাচিতে পৃথিবী বন্য হয়। ধাৰ দৃষ্টিমাত্র 
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দশদিকে পাপ ক্ষয় | যে বৈষ্ণব-জন বাহু তুলিয়া নাচিতে। 
স্বৰ্গেরো সকল ৰ রে ভালমতে ৷৷ “পদ্ত্যাং ভূমেদিশে। 
দৃগভ্যাং দো্যাঞ্চ দিবঃ। বহুধো২সাগ্ভাতে রাজন্‌ কৃষ্ণ- 
ভক্তুস্ভা নৃত্যতঃ॥ পুঃ ও হঃ ভঃ সুধোদয় ২০৬৮) ॥ হেন 
মহাভাগবত নীবাস-পণ্ডিত। তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাহার 
চরিত।। এতেকে তোহার কুষ্ঠ্ছালা কোন্‌ কাজ। মুল শান্থা 
পশ্চাতে আছেন ধন্মরাজ। এতেকে আমার দৃশ্ঠ-যোগ্য নহ 
তুমি। তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আনি ।” সেই কুষ্ঠ 
রোগী শুনি’ প্রভুর উত্তর । দন্তে তৃণ করি’ বলে হইয়া কাতির ॥ 
“কিছু না জাঁনিলু মুঞি আপনা’ খাইয়া । বৈষ্বের নিন্দা 
কৈন্গু প্রমন্ত হইয়া অতএব তাঁর শান্তি পাইলু উচিত। 
এখনে ঈশ্বর তুমি চিন্ত’) মোর হিত॥ সাধুর স্বভাবধৰ্ম্ম-- 
ছুঃখীরে উদ্ধারে । কৃত-অপরাবীরেও সাধু কৃপা করে॥ 
এতেকে তোমারে মুঞি লইলু শরণ। তুমি উপেক্ষিলে 
উদ্ধারিবে কোন্‌ জন? যাহার যে প্রারশ্চিন্ত- সব তুমি 
জ্ঞাতা। প্রারশ্চিন্ত বল, মোরে--তুমি সৰ্ব্বপিত|৷৷ বৈষ্ণব- 
জনের যেন নিন্দন করিলু ৷ উচিত তাহার এই শাস্তি যে 
পাইলু ॥ প্রভু বলে,-“বৈষ্ণৰ নিন্দয়ে যেই জন৷ কুষ্ঠ রোগ 
কোন্‌ তাঁর শাস্তিয়ে লিখন ৷ আপাততঃ শাস্তি কিছু 
হইয়াছে মাত্র। আর কত আছে যদ-যাতনার পাত্র ॥ 
চৌরাশী-সহস্র যত-যাতন| গ্রত্যক্ষে। পুনঃ পুন: করি? ভুঞ্জে 
বৈধব-নিন্দকে। চল কুষ্টরোগি, তুমি স্রীবাসের স্থানে । 
সত্বরে পড়হ গিয়া তাহার চরণে ॥ তীর ঠাঞি তুমি করিয়াছ 
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লে ৬. 


অপরাধ | নিষ্কৃতি তোমার তি'হো করিলে প্রসাদ ৷ কাটা 
ফুটে যেই মুখে, সে-ই মুখে যায়। পায়ে কাটা ফুটিলে কি 
দদ্ধে বাহিরায়? এই কহিলাভ তোর নিস্তার-উপায়। 
গ্রীবাস পণ্ডিত ক্ষমিলে সে দুঃখ যায়|! মহা-শুদ্ধবুদ্ধি তিহো 
তার ঠাঞি গেলে । ক্ষমিবেন সব তোরে, নিস্তারিবে হেলে ৷৷” 


শুনিয়া প্রভুর অতি সুসভ্য বচন। মহা জয় জয় ধ্বনি কৈলা 
ভক্তগণ ৷৷ সেই কুগ্ঠরোগী শুনি’ প্রভুর বচন। দণ্ডবৎ 
হইয়া চলিলা তত-ক্ষণ ॥ সেই কুষ্ঠরোগী পাই" শ্রীবাস-প্রসাদ ৷ 


ৰ 
Sz 


মুক্ত হৈল--খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥ যতেক অনৰ্থ হয় 
বৈষ্ণব-নিন্দায়। আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকৃ্ঠরার ৷৷ তথাপিহ 
বৈষ্ণবেরে নিন্দে’ যেই জন। তা'র শাস্তা আছে শ্রীচৈতন্ত- 
নারারণ | বৈঝুবে বৈঝুবে যে দেখহ গালাগালি । পরঘার্থে 
নহে; ইথে কক কুতুহলী। সত্াভামারুকিণীয়ে গালা-গালি 
যেন। পরমার্থে এক তানা, দেখি ভিন্ন হেন ৷ এই মত বৈষ্ণবে 
বৈষ্ণবে ভিন্ন নাই। ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চেতন্যগোসাঞি।। 
ইথে যেই এক বৈঞ্চবের পক্ষ হয়। অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে; 
সেই যায় ক্ষয় । এক হস্তে ঈশ্বরের মেবয়ে কেবল। আর 
হস্তে দুঃখ দিলে তাঁর কি কুশল? এই মত সৰ্ব্ব ভক্ত-- 
কৃষ্ণের শরীর । ইহা বুঝে, যে হয় পরদ-মহা ধীর ॥ অভেদ- 


দৃষ্টিতে কৃষ্ণ বৈষ্ণৱ ভজিয়া। যে ক্কচরণ সেবে, সে যায় 


তরিয়া ॥ যে গায়, যে শুনে, এ সকল পুণ্য-কথী। বৈষ্ণব! 
পরা তাঁর না জন্মে সর্বথা॥ হেনমতে শ্রীগৌরনুন্দর 


শান্তিপুরে। আছেন পরশীনন্দে অদ্বৈত-মন্দিরে ৷ মাধব- 
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পুরীর আরাধনা পুণ্য তিথি। দৈব যোগে উপসন্ন হৈল আ 
তথি ॥ এ ৩৪১ ৩৯৭ ৷৷ 

শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীত্ত তিথি আৱাধন ৷ বিধু-ভক্তি- 
শূন্য দেখি! সকল সংসার । অদ্বৈত আচাধ্য দুঃখ ভাবেন 
অপার।৷ তথাপি অদ্বৈতসিংহ কৃষ্ণের কৃপায়। দৃঢ় করি? 
বিষ্ণু-ভক্তি বাখানে সদায় ॥ নিরন্তর পড়ায়েন গীতা-ভাগবত। 
ভক্তি বাখানেন মাত্র গ্রন্থের যে মত ৷৷  হেনই ময়ে 
মাধবেন্্র মহাশয়। অদ্বৈতের গৃহে আসি’ হইলা উদয় ॥। 
দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈঞ্ণব-লক্ষণ। প্ৰণাম হইয়া পড়িলেন 
সেইক্ষণ ৷৷ মাধবেন্দ্রপুরীও অদ্বৈত করি’ কোলে । সিঞ্চিলেন 
অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ৷৷ অঙ্তো৷হ'হ। কুষ্ণ-কথা-রসে 
দুইজন। আপনার দেহ কারো না হয স্মরণ ৷৷ (এ ৪৩০ 
৪৩৬) মাধবেন্্র-পুরীর দেহে প্রীগৌরন্ুন্দর | সত্য সত্য 
সত্য বিহরহে নিরন্তর (ভাবরূপে ) ৷৷ মাধবেন্দ্রপুরীর অকথ্য 
বিষু-ভক্তি। কৃষ্ণের প্রসাদে সৰ্ব্ব-কাল পুরণশক্তি ॥ যে সময়ে 


না ছিল চৈতন্য-অবতার। বিঞ্ণুভক্তিশুন্ত সব আছিল 
সংসার |  তখনেও মাধবেক্র চৈতন্যকুপায়। প্রেম-নুখ- 


সিদ্ধুমাঝে ভাসেন সদায়॥ নিরবধি দেহে রোম-হর্য, অশ্রু 
কম্প | হুঙ্কার, গৰ্জন, মহাহহাস্ত, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম॥ নিরবধি 
গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহা। আপনেও না জানেন কি 
করেন কাধ্য । পথে চলি’ যাইতেও আপনা” আপনি। 
নাচেন পরমরক্ষে করি' হরিিধ্বনি। কখনো বা হেন সে 
আনননূচ্ছা হয়। ছুই-তিন-প্রহরেও দেহে বাহা নয়॥ 


শীাধনে্্রপূরীর তিথি আরাধন ২০৯ 
কখনো বা বিরহে যে করেন রোদন। গঙ্গা-ধারা বহে যেন--- 
অন্ভুতকথন ॥ কখন হাসেন অতি অট্ট আট হাস। পরমানন্দ 


রসে ক্ষণে হয় দিগ-বাস।। ৩৯৯-৪০৯ ৷৷ মাধবপুরীর প্রেম... 


অকথ্য কথন। মেঘ্দরশনে মুচ্ছা হয় সেইক্গণ ৷॥৷ কু 
নান শুনিলেই করেন হুঙ্কাৱ। ক্ষণেকে সহন্র হয় কুকের 


বিকার || দেখিয়া তাঁহার বিকুভক্তির উদয় । বড় স্বুখী 
হইল| অদ্বৈত মহাশয় ৷৷ 
গ্রহণ। হেনমতে মাধবেন্দলম 





৪৩৬৭-- ৪৪০) ৷ 
মাধবেন্দ্র-অদৈতে যগ্ভপি ভেদ নি তথাপি তাহান শিষ্য = 
আচাৰ্য্যগোসাঞি। (৩৯৮) ॥ মাধবপুরীর আরাধনার 
দিবসে । সর্ধন্য নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিঘে, দৈবে 
সেই পুণ্য-তিথি আসিয়া নিলিলা। সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ 
করিতে লাগিলা ৷৷ ই্ৰীগৌৱন্থন্দৰ সব-পারিষদ সনে । বড় 


নানা দিক্‌ হৈতে সজ্জ লাগিল আসিতে । হেন নাহি জানি কে 
আনয়ে কোন্‌ ভিতে ॥ মাধবেন্দরপুরী-প্রতি প্রীতি সবাকার। 


সবেই লইলেন যথাযোগ্য অধিকার! আই লইলেন যত 
রন্ধনের ভার। আই বেড়ি’ সৰ্ক্ব-বিষ্ণবের পরিবার ॥ 
নিত্যানন্দ-প্রভুবর সন্তোষ অপার । বেঞ্চব পুজিতে লইলেন 
অধিকার ॥ কেহ বলে,_“আনি-সব ঘবিব চন্দন” কেহ বলে, 
মালা আমি করিব গ্রন্থন॥” কেহ বলে,--“জল আনবারে 
মোর ভার ৷” কেহ বলে, “মোর দায় স্থান-উপস্কার ৷” কেহ 


২১০ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিতন্থধা 

বলে, "্মুগ্চি যত বৈষ্ণবচরণ। নোর ভার সকল করিব 
প্রক্গালন ৷” কেহ বান্ধে পতাকা, চান্দোয়া কেই টানে। 
কেহ ভাণ্ডারের দ্রব্য দেয়, কেহ আনে ॥ কত জনে লাগিল 
করিতে সংকীন্তন। আনন্দে করেন নৃত্য আর কত ডশ॥ 
আর কত জন “হরি” বলয়ে কীর্তনে। শঙ্খ-ঘণ্টা বাজায়েন 
আরে কত জনে ॥ কত জন করে তিথি পুজিবার কার্ধ্য। 
কেহ বা হইল। তিথি-পুজার আচাধ্য ॥ এই মত পরানন্দ-রসে 
ভক্তগণ। সবেই করেন কাৰ্য্য যাঁর যেন মন॥ খাও পিও 
লেহ দেহ’, আর হরি-ধ্বনি। ইহা বৈ চতুদ্দিগে আর নাহি 
শুনি ৷৷ শঙ্খ, ঘন্ট।, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল | সংকীর্তন-সঙ্গে 
ধ্বনি বাজয়ে বিশাল ॥ পরানন্দে কাহারো নাহিক বাহাজ্ঞান। 
অদ্বৈজভৰন হৈল শ্রীবৈকুষ্ঠধান ॥ আপনে শ্ৰাগৌরচন্দ্র 
পরম সন্ভোষে। সন্তারের সমজ্জ দেখি’ বুলেন হরিবে॥ 
তঞুল দেখে প্রভু ঘর-ছুই-চারি ।  পর্বরতপ্রমাণ দেখে কাষ্ট 
সারি সারি ॥ ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী। ঘর-ছুই- 
চারি দেখে মুদেগর বিয়লি ॥ নানাবিধ বস্ত্ৰ দেখে ঘর-্পীচ- 
সাত। ঘর-দশ-বার প্রভু দেখে খোলাপাত ॥  ঘর-ছুই-চারি 
প্রভু দেখে চিপিটক। সহস্ৰ সহস্র কান্দি দেখে কদলক ॥ 
না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান। কোথা হইতে 
আসিয়া হইল বিদ্যমান৷ পটোল বার্তাকু থোড় আলু শাক 
মান। কত ঘর ভরিরাছে_নাহিক প্রমাণ ॥ সহস্ৰ সহস্ৰ 
ঘড়া দেখে দবি ছুগ্ধ। ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অঙ্গুরের সনে মুদগ ॥ 
তৈল-লবণ-ঘৃতকলস দেখে প্রভু যত। সকল অনন্ত = 


শ্বীনাধবেন্দ্র-পুরীর তিথি আরাবন ২১১ 


লিখিবারে পারি কত ।৷ অতি-অনান্ুবী দেখি’ সকল সম্ভার ? 
চিন্তে যেন প্রভু হইল চনংকার ॥ প্রভূ বলে,_“এ সম্পত্তি 
ননুযোর নয়। আচাৰ্য্য “নতেশী হেন “নার চিন্তে লয় ॥ 
নঙ্গব্েরো এতেক কি সম্পত্তি সম্তবে! এ সম্পত্তি সকলে 
সম্ভবে' মহাদেবে।। বুঝিলান আচার্য্য মহেশ-অবতার |” 
এই মত হাসি’ প্র বলে বার বার ॥ ছলে অদ্বৈতৈর তর 
মহাপ্রভু কয়। যে হয় স্ুকুতি নে পরমানন্দে লগ্ন ৷৷ তান বাক্যে 
অনাদরে অনাস্থা যাহার । তারে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি 
অবতার যদ্যপি অদ্বৈত কোটা-চন্দ্রসুশীতল | তথাপি 
চৈতন্য-বিমুখের কালানল ৷৷ সকুং যে জন বলে শিব" হেন 
নাম। নেহ কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ব ভান ৷৷ সেইক্ষণে সৰ্ব্ব 
পাপ হৈতে শুদ্ধ হয়। বেদ শান্ছে ভাগবতে এই তত্ত কয় ॥ 
হেন ‘শিব'-নাম শুনি’ যার দুঃখ হয়। সেই জং 

সমুদ্ৰে ভাসয় | শ্রীবদনে কুষ্চন্দ্র বৌলেন আপন । শিব 
যে না পূজে, সেবা মোরে পূজে কেনে? মোর প্রিয় শিব 
প্রতি অনাদর যা’র ৷ কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার ॥ 
“অতএব সৰ্ব্বান্তে শ্রীকৃষ্ণ পূজি’ তবে। প্রীতে শিব পুঁজি? 
পুজিবেক সৰ্ব্ব-দেবে ৷৷ হেন ‘শিব’ অদ্বৈতেরে বলে সাধুজনে ' 
সেহ  শ্রীচৈতন্বচন্দ্র-ইঙ্গিতকারণে ॥ ইহাতে অবুধগণ মহা 
কলি করে। অছৈতের মায়া না বুঝিয়া ভালে মরে ॥ নব নব 
বস্ত্ৰ সব দেখে প্রভু যত ৷ সকল অনন্থ-_লেখিবারে পারি কত ৷৷ 
সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহা হর্ষ মন । আচার্ষোর প্রশংসা করেন 
অনুক্ষণ ৷ একে একে দেখি’ প্রভু সকল সম্ভার। সংকীৰ্দ্তন 


২১২ শ্রীমদতাচাৰ্মের চরিতনুধ। 
স্থানেতে আইলা পুনৰ্ব্বান ৷ প্রভু মাত্র আইলেন সংকীর্থন- 
স্থানে। পরানন্দ পাইলেন সব্বভক্তগণে ॥ না জানি কে 
কোন্‌ দিকে নাচে, গায়, বার। না জানি কে কোন্‌ 
দিকে মহানন্দে ধার ॥ সবে করে জয় জয় মহাহরিধ্বনি। 
‘বল বল হরি-বল’ আর নাহি শুনি॥ সৰ্ব্ব-বৈষ্ণবের অঙ্গ 
চন্দনে ভূধিত। সবার সুন্দৰ বক্ষ__মালার পুণিত। 
সবেই প্রভুর পারিবদের প্রধান। সবে নৃত্যগীত করে 
প্রভু-বিদ্যমান ॥ মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি-সন্ধীর্ভন। 
খে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত-ভ্বন ৷৷ নিত্যানন্দ মহা-মল্ল 
প্রেমনুখময় ।  বাল্য-ভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয় ॥ বিহ্বল 
হইয়া অতি আচাধ্যগোসাগ্রি। যত নৃত্য করিলেন_-তা'র 
মহা, 








অন্ত নাই৷ নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস। সবেই 
নাচন অতি পাইয়া উল্লাস ৷ মহাপ্রভু শ্রাগৌরসুন্দর 
সর্বশেষে । নৃত্য করিলেন অতি অশেষ বিশেষে ৷ সৰ্ব্ব- 
পারিধদ প্রভু আগে নাচাইয়া। শেৰে নৃত্য করেন আপনে 
সব" লৈয়া॥ নগ্ুলী করিয়া নাচে সর্ব্বভক্তগণ। মধ্যে 
নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ এই মত সর্ধদিন নাচিয়া 
গাইরা। বসিলেন মহাপ্রভু সবারে লইরা॥ তবে শেষে 
আছে| মাগি’ অদ্বৈত-আচাধ্য। ভোঁজনের করিতে লাগিল! 
সব্বকার্য্য ॥ বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন। মধ্যে 
প্রই-চভুর্দিকে  সর্ব-ভক্ত-গণ ॥ চতুর্দিকে ভক্তগণ যেন 
তারাচয়। মধ্যে কোটিচন্দ যেন প্রভুর উদর ॥ দিব্য অন্ন 
বহ'বধ পিষ্টক ব্যপ্রন। মাঁধবেন্দ্রআরাধনা আইর রন্ধন ॥ 


শ্রীনাধবেন্দ্রপুরীর তিথি আরাধন ২১৩ 


মাধবপুরীর কথা কহিয়| কহিরা। ভোজন করেন প্ৰভু সৰ্ব্ব- 
ভক্ত লৈয়া॥ প্রভু বলে_“্মাববেন্দ-আরাধনা-তিথি। 
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি ॥” এই মত রঙ্গে 
প্রভু করিয়া ভোজন ৷৷ বসিলেন গিয়া প্ৰভু করি’ আচমন । 
তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য-নালা। প্রভুর সন্মুখে আনি’ 
অদ্বৈত থুইলা॥ তবে প্ৰভু নিত্যানন্দ-ব্বরূপের আগে। 
দিলেন চন্দন-নালা মহা-অনুরাগে ॥ তবে প্রভু সৰ্ব্ব-বৈষ্ণবেরে 
জনে জনে। শ্রীহস্তে চন্দন-মালা দিলেন আপনে ॥ শ্রীহাস্তের 

সাদ পাইয়া ভক্তগণ । সবার হইল পরনানন্দ মন৷৷ উচ্চ 
হি সবেই করেন হরি-ধ্বনি। কিবা সে আনন্দ হইল 
কহিতে না জানি ৷৷ অদ্বৈতৈর যে আনন্দ- অন্ত নাহি তা'র। 
আপনে বৈকুণ্টনাথ গৃহ-নধ্যে বার ৷ চেঃ ভাঃ অঃ 8188২-৫১৫ ৷৷ 

প্রীঅদ্বৈত-ভবন হইতে ন্ৰানন্মহাপ্ৰহৃ বলিলেন - আমি 
এ বৎসর বৃন্দাবন যাইব, অতএব তোমর! এবার আর শ্রীহ্ষেত্রে 
যাইবে ন৷৷ এই বলিয়া ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিয়া কুমারহটে শ্রীবাসপপ্ডিতের গৃহে গমন করিলেন । 
তথায় যাইয়া দেখিলেন শ্রীবাসপণ্ডিত গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহার্থ 
কোন চেষ্টা করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, _ তোমার 
অনেক পোষ্য তুমি উপায়ের কোন ব্যবস্থা কর না কেন? বদি 
গ্রাসাচ্ছাদনের বস্তু না পাও, কি করিবে? তহুত্তরে শ্রীবাস- 
পণ্ডিত উত্তর করিলেন,_ শ্রীবাস বলেন,__“এই দঢ়ান আমার । 
তিন উপবাসে যদি না মিলে আহার ৷৷ তবে সত্য কহে৷-- 
ঘট বান্ধিয়া গলায়। প্রবেশ করিমু মুঞি সৰ্ব্বথ| গঙ্গায় ৷৷” 





২১৪ গ্রীঅদ্বৈতচার্ধের চরিতনুধা 


এই মাত্র প্রীবাসের শুনিয়া বচন। হুঙ্কার করিয়া উঠে শচীর 
নন্দন।। প্রভু বলে, “কি বলিলি পণ্ডিত-শ্ৰীাবাস! তোর 
কি অন্নের হইবে উপাস! যদি কদাচিৎ লক্ষীও ভিদ্দা করে। 
তথাপিহ দারিদ্র নহিব তোর ঘরে ॥ (চৈ ভাঃ অঃ ৫1৫০-৫8)। 
ঘেষে জন চিন্তে’ মোরে অনন্য হইয়।। তারে ভিক্ষা দেউ মুণি 
মাথায় বহিয়া॥ যেই মোরে চিন্তে”, নাহি যার কারো দ্বারে। 
আপনে আসিয়া সৰ্ব্বসিদ্ধি মিলে তারে ॥ ধৰ্ম্মঅৰ্থ-কাম- 
মোক্ষ-আপনে আইসে ৷ তথাপিহ না চায়, না লয় মোর 
দাসে ৷৷ মোর বুদর্শন-চক্রে রাখে মোর দাস। মহাপ্রলয়েও 
যার নাহিক বিনাশ ॥ যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ । 
তাহারেও করে মুঞি পোষণ পালন ৷৷ সেবকের দাস সে 
'মোহার প্রিয় বড়। অনায়াসে সে-ই সে মোহারে পায় দঢ় ॥ 
'কোন্‌ চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি’। মুঞি যাঁর পোষ্টা 
আছে| সবার উপরি ॥ সুখে শ্রীনিবাস, তুমি বসি’ থাক 
ঘরে। আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে ৷৷ “অদ্বৈতেরে 
‘তোমারে আমার এই বর। জরাগ্রস্ত নহিবে দোহার 
কলেবর” || চেঃ ভাঃ অঃ ৫1৫৭-৬৫ ) ৷ 

__ কতদিন : শ্রীবাদের ঘরে থাকিয়া; শ্রীমন্মহাপ্রভু পানিহাটি 
'আসিরা কতদিন অবস্থান করিয়া তথাকাঁর ভক্তগণের মনোরথ 
পুর্ণ করিরা তথা হইতে বরাহনগরে ৷, যাইলেন। এই প্রকারে 
গঙ্গাতীরের ভক্তগণের মনোরথ পূর্ণ করিতে করিতে পুরুষোত্তমে 
উপস্থিত হইলেন | 

তথায় একদিন শ্রীগৌরস্ুন্দর নিভৃতে মিতার প্রভুকে 


শান্তিপুরে অন্বৈত-নিত্যানন্দ মিলন ২১৫ 


বলিলেন। প্র বলে,_“শুন নিত্যানন্দ মহামতি! সত্বরে 
চলহ তুমি নবদীপ-প্রতি ॥ প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি 
নিজমুখে। ‘মূৰ্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্ৰেম-স্থুখে ৷)” তুমিও 
থাকিল| যদি মুনিধৰ্ম করি। আপন-উদ্দাম-ভাব সব 
পরিহরি? ॥ তবে মূৰ্খ নীচ যত পঠিত সংসার। বল দেখি 
আর কে বা করিবে উদ্ধার? ভক্তিরস-দাতা। তুমি, তুমি 
সম্ধরিলে। তবে অবতার বাকি নিনিন্ত করিলে? এতেকে 
আমার বাক্য যদি সত্য চাও। তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়- 
দেশে যাও ৷৷ মূর্খনীচ-পতিত দুঃখিত যত জন। ভক্তি 
দিয়া কর’ গিয়া সবারে নোচন ৷৷” আজ্ঞা পাই’ নিত্যানন্দ- 
চন্দ্র ততক্ষণ। চলিলেন গৌড়-দেশে লই’ নিজগণে ॥ 
এ ২২৩-২৩০। 

প্রথমেই  শ্্রীনিত্যানন্দ প্রভূ পানিহাটাগ্রামে  শ্রীরাঘব 
পণ্ডিতের গৃহে আসিলেন। তথায় তাহার মহাঅভিষেক 
হুইল তথায় প্রেম-বিতরণ করিয়া সপ্তগ্রাম আসিলেন। 
তথা হইতে কতদিনে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতনন্দিরে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। 

শাস্তিপুৱে আদ্বিত-নিত্যানন্দ-মিলন ঃ--তবে কতদিনে 
-আইলেন ' শান্তিপুরে । আচাৰ্ধ্যগোসাঞী প্ৰিয়-বিএ্ৰহের 
ঘরে ৷৷ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ। হেন নাহি 
জানেন জন্মিল কোন্‌ সুখ ॥ “হরি' বলি’ লাগিলেন করিতে 
'ছুঙ্কার। প্রদক্ষিণ দণ্ডবং করেন অপার ॥ নিত্যানন্দন্বরূপ 
অদ্বৈত করি’ কোলে। সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ- 


২১৬ ন্ীঅদৈতাচাৰ্বোর চরিতনুধা 


জলে॥ দৌহে দোহা দেখি’ বড় হইলা বিবশ। জন্মিল 
অনন্ত অনিৰ্ব্বচনীয় রস॥ দৌহে দৌহা ধরি গড়ি’ যায়েন 
অঙ্গনে । দোহে চাহে ধরিবারে দোহার চরণে ॥ কোটি সিংহ 
জিনি’ দোহে করে সিংহনাদ। সন্বরণ নহে ছুই-প্রভুর 
উন্মাদ ৷৷ তবে কতক্ষণে ছুই-প্রভূ হইল! স্থির। বসিলেন 
একস্থানে ছুই মহাধীর ৷৷ করযোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি। 
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি ॥ “তুমি নিত্যানন্দ-মূণ্তি 
নিত্যানন্দ-নাম | ভ্তমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম ॥ 
সৰ্ব্ব-জীব-পরিত্ৰাণ তুমি মহাহেতু।  মহা-প্রলয়েতে তুমি 
সত্য ধৰ্ম্মসেতু ৷ তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি। 
তুমি সে চৈতন্তবৃক্ষে ধর পূর্ণশক্তি॥  ব্রন্গাশিব-নারদাদি 
‘ভক্ত নাম যা'র। তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার ॥ 
বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোমা! হইতে। তথাপিহ 
অভিমান না স্পর্শে তোমাতে ৷  পতিতপাঁবন তুমি 
দোষদৃষ্টিশৃন্ত। তোমারে সে জানে যার আছে বহু 
পুণ্য ৷৷ সৰ্ব্বযঙ্গময় এই বিগ্রহ তোমার।  অবিগ্া-বন্ধন খণ্ডে 
স্মরণে ধাহার॥ যদি তুনি প্রকাশ না কর আপনারে । 
তরে কা’র শক্তি আছে জানিতে তোমারে ॥ অক্রোধ পরমানন্দ 
তুমি মহেশ্বর। সহস্র বদন-আদিদেব মহীধর ॥ রক্ষকুল- 
হস্তা তুমি শ্রীলক্ণচন্দ্র। তুমি গোপ-পুত্র হলধর মৃত্তিমন্ত॥ 
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে। তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ 
পৃথিবীতে ॥ যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর যুনিগণে। তোমা’ 
হৈতে তাহা পাইবেক যে তে জনে ॥৮ . করিতে অদ্বৈত 


শান্তিগুরে শ্রীজগদানন্দ ২১৭ 


নিত্যানন্দের মহিনা। আনন্দ আবেশে পাসরিবেন আপনা ৷৷ 
অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব । এ নৰ্ম্ম জানয়ে কোন 


কোন মহাভাগ। তবে যে কলহ হের অন্যেহন্যে বাজে। 
সে কেবল পরানন্দ, যদি জনে বুঝে ॥  অদ্বৈতৈর বাক্য 


টি 


বুঝিবার শক্তি কা'র? জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি ধী'র । 
হেনমতে ছুই প্রভুবর মহারঙ্গে। বিহরেণ কৃষ্ণকথ| মঙ্গল- 
প্রসঙ্গে ॥ অনেক রহন্য করি’ অদ্বৈতসহিত |! অশেষ প্রকারে 
তান জন্মাইল প্ৰীত ॥ তবে অনৈতের স্থানে লই’ অনুনতি। 
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ-প্রতি | এ ৪৬৯-৪৯৬ ৷৷ 

কয়েক বংসর শ্রীল জগদানন্দপঞ্ডিত মহাশয় নবদ্বীপ 
হইয়া শ্রীল অদ্বৈতের স্থানে যাইলেন। আচার্য্য শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর সংবাদ পাইয়া পরমানন্দে ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর প্রিয়- 


দ্রব্য লইয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইতেন | একবার নবদ্বীপবাসী 
ভক্তগণের দ্রব্য অনেক দিনের পর গোবিন্দের নিকট হইতে 


মহাপ্রভু ভোজন করিলেন। তন্মধ্যে “আচার্ধোর এই পৈড়, 
নানা রস-পুগী। এই অমৃত-গুটিকী, মণ্ডা কর্পুর-কুগী ৷” বলিয়া 
গোবিন্দ শ্রীদন্মহাপ্রভুকে প্রদান করিলেন! মহাপ্রভু ভাক্তর 
দ্রব্য আনন্দে ভোজন করিতেন। মাসেকের বাসি পানকাদিও 
ভক্তেরগ্রীতে ও শ্রীভগবানের কৃপায় টাটকা দ্রব্যের ন্যায়ই 
স্বাদ থাকিত। 

প্রায় প্রতি বংসরই শ্রীজগদানন্দ গৌড়দেশে যাইয়া 
শ্রশচীমাতাকে প্রসাদ দিয়া ও বন্দনা করিয়া আচার্যোর গৃহে 
মহাপ্রসাদসহ মহাপ্রভুর সংবাদ দিতেন। একবার পণ্ডিতের 


২১৮ 
দ্বারা মহাপ্রতুর নিকট ত্রীমদ্বৈতপ্রভু এক প্রহেলিকা প্রেরণ 


করিলেন। তাহা আচৈতই হচরিতাযুতে এইভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে, তরজা-প্রহেলী আচাধ্য কহেন ঠারে-ঠোরে। এড 
মাত্র বঝেন, কেহ বুঝিতে না পারে " প্ৰভুৱে কহিহ আমার 


কোটী নমন্কার। এই নিবেদন তার চরণে আনার ॥ বাঁউলকে 
কহিহ,_লোক হইল বাউল। ২ কহিহ-- হাটে না| 


গু 


বিকার চাউল ॥ বাউলকে কহিহ,কাজে নাহিক আউল। 
বাউলকে কহিহ,__ইহ| কহিয়াছে টি এত শুনি? 
জগদীনন্দ হানতে লাগিলা।  নীলাচলে আসি’ তৰে 
প্রভুরে কহিল ॥॥ তরজা শুনি’ নহাপ্রু ঈষৎ হাসিলা। 
‘তার যেই আজ্ঞা" বলি’ মৌন বরিলা ॥ জানিয়া স্বৱূপ-গোসাঞি 
প্রতুরে পুছিল! ‘এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল”॥ গত 


কহেন,--'আচাধ্যু হয় পূজক প্রদল। = আগম-শাস্তের বিধি- 
বিধানে কুশল ৷৷ উপালনা লাগি’ দেবের করেন আবাহন 
পুজা লাগি’ কত কাল করেন: নিরোধন ৷৷ ঢালি 


হৈলে পাছে করেন বিসৰ্জন | তরজার না জানি অর্থ, কিবা 

তার মন ॥ মহাযোগেগর আচাধ্য,--তরজাতে সনর্থ। আমিহ 
বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥ শুনিয়া বিস্মিত হইলা সব 
ভক্তগণ ৷ স্বরূপ-গোমাঞি কিছু হইলা বিমন।। সেই দিন 
হৈতে প্রভুর আর দশা হইল। কৃষ্ণের বিরহ-দশা দ্বিগুণ 
বাড়িল ॥ চেঃ চঃ অঃ ২৯।১৮-৩০ | 


শীল তাহ তাচার্ধ্যে্ শাখা 


বৃক্ষের দ্বিতীয় ক্ষ আচাৰ্ধ্য-গোসাঞি। ভার যত শাখা 
হইল, তার লেখা নাঞ্ ॥ টচৈতন্ত-মালীর কুপাজলের সেচনে ! 
দেই জলে পুষ্ট ব্বন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ৷ সেই স্কন্ধে যত 
প্রেনকল উপজিল। সেই কুঞ্চপ্রেমফলে জগং ভরিল॥ 
(সেই জলে সন্ধে করে শাখাতে সঞ্চার। ফলে-ফুলে বাড়ে 
শাখা হইল! বিস্তার ৷ প্রথনে ত’ আচার্যোর একমত গণ। 


পাচ্ছে ছুইমত হৈল দৈবের কারণ ॥ কেহ ত’ আচার্যের আজ্ঞায়, 
[কেহ ত’ স্বতন্ত্ৰ! কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্ৰ ৷ আচাৰ্য্যের 
৬? 

মত 


যেই, সেই মত সার। তার আজ্ঞা লঙ্ঘি’ চলে, সেই ত 
অসার ৷৷ অসারের নামে ইহা নাহি প্র 
জানিবারে করি একত্র গণন ৷৷ ধান্যরাশি মাপে শযেছে 


| পাত্না সহিতে। পশ্চাতে পাতনা উড়াঞা সংস্কার করিতে ॥ 
১।  অভ্াতানন্দ__ বড়শাখা, আচাৰ্য্য-নন্দন। আজন্ম 


সেবিলা তেঁহো চৈতন্থাচরণ ৷৷ চৈতন্য গোসাঞ্ির গুরু - কেশব 
1.ভারতী।, এই পিতার বাকা শুনি দুঃখ পাইল অতি, 
ূ জগদ্গুরুতে তুমি কর এছে উপদেশ । তোমার এই উপদেশে 
নষ্ট হৈল দেশ ৷৷ চৌদ্দ ভুবনের গুরু--চৈতন্য-গোসাঞি। তীর 
গুরু-_ অন্য, এই কোন শাজ্ছে নাই ॥ পঞ্চম বর্ষের বালক কহে 
॥ সিদ্ধান্তের সার ৷ শুনিয়া পাইল! আচাধ্য সন্তোষ অপার ৷৷ 
_(চৈঃ চঃ আঃ ১২।৷৪-১৭ ) 
শ্রীঅৈত প্রভুর ছয়টা পুলের মধ্যে জঅচ্যুতানন্দ সৰ্ব্াজ্যেষঠ 

















২২৭ প্লীঅদ্বৈতাচার্যের চরিতন্ুধা 


ও গৌরভক্ত ছিলেন। তিনি বাল্যাবধি শ্রামন্মহাপ্রভুর ভক্ত} 

নাই। 
প্রীঘছুনন্দনদাস-কৃত ্লীগদাধরপপ্ডিত ৷ গোন্বাসীর = “শাখা, 
নি্ণয়াযুত গ্রন্থে আগচ্যতানন্দ ঠাকুরকে শ্রীগদাধরের শি ও 
শাখা বলিয়া জানিতে পার! যায়। “মহারসাধৃতা নন্দমট্াতা- 
নন্দনানকম্‌ |. গদাধরপ্রিয়তনং হমদদ্বৈতনন্দনম্‌॥1” তিনি 
নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া ভজন করিতেন। 
ন্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্থানীর শেষজীবনে শ্রীনন্মহাপ্রভুর নিকট 
নীনাচলে বাস করেন; অচ্যুতানন্দ প্ৰভৃতি অদ্বৈতপ্রভুর প্রকৃত 
সেবকমণ্ডলী অনেকেই শ্রীগদাধরপ্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া- 
ছিলেন। রথাগ্রে নৃত্যকীৰ্ত্তনের মধ্যে শ্ৰীঅচ্যুতানন্দপ্রভু সকল 
বারেই ছিলেন। ( চৈঃ চঃ মঃ ১৩/৪৫ )।  শ্রীকবিকর্ণপুর-প্রণীত 
প্রীগৌরগণোদ্েশদীপিকায় শ্রীঅচ্যুতানন্দকে ‘ভ্ৰীল ৷ গদাধৱের 
শিষ্য ও নীকৃষ্ণচৈতন্যোর প্রিয়’ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। 
কেই তাহাকে কাণ্ডিক এবং কেহ তাহাকে ‘অচ্যুতা-নামী 
গোপীকা বলিয়া নিৰ্ণয় করিয়াছেন। গ্রন্থকার উভয় মতেরই 
সমীচীনত! স্বীকার করেন ৷ মহাপ্রভুর প্রকটকালে নীলাচলে 
মহাপ্রভুর নিকট এবং পরে প্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর নিকট 
বাস করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় ॥ 

২। কক্চনিশ্রনান আর আচাধ্য-তনন্ । চৈতন্য-গোসাঞ্ি 
বৈসে ধাহার হৃদর ।। চৈঃ চঃ আঃ ১২1১৮। ‘অদ্বৈতচরিত’ (সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত) গ্রন্থে-“অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্চ গোপালদাস 
এব চ। রদবত্ররমিদং প্রোক্তং সীতার্গভাদ্ধিসম্তবম ॥” আচাধ্যের 


তিনি দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারধন্ম করেন 





নল অদ্বৈতাচাৰ্ধয্যের শাখা ২২১ 


ছয়টি পুলের মধ্যে ‘অচ্যুত, রুষমিশ্র ও গোপাল’ শ্রীগৌরাঙ্গ 
দাস্তো নিযুক্ত ছিলেন। গেট গঃ ৮৮ শ্লোকে--“কান্তিকেয়ঃ 
কুষ্ণনিশ্র তং FO কেচন |” কৃুঞ্চমিশ্রের ছুই পুল -(১) 
রঘুনাথ চ্বন্তা (২) দোলগোবিন্দ। তন্মধ্যে রঘুনাথের বংশ 
শাড়ির নদনগোপালের পাড়ায়, গণকর, মৃজাপুর ও 
কুমার খালিতে আছেন। দোলগবিন্দের তিনপুল- (১) চাদ, 
(২) কন্দ, (৩) গোপীনাথ। কন্দর্পের বশ মালদহ, 


জিকাবাড়ীতে আছেন। গোপীনাথের তিন পুত) শ্রীবললভ, 
(২) . প্রাণবল্পভ ও (৩) কেশব । শ্রীবল্পরভের বশ মশিয়াডারা, 
দামুকদিঘ়া ও চণ্ডীপুর প্ৰভৃতি স্থানে আছেন।  শ্রীবল্লভের 
জোষ্ঠপু্ল গঙ্গানারারণ হইতে মশিয়াডারার বংশ-ধারা ও 
কনিষ্পুল রামগোপাল হইতে দাযুকদিয়া, চণ্ডীপুৱ, শোলমারি, 
প্রভৃতি গ্রামসমৃহের বংশ-ধারা।  প্রাণবল্পভ ও কেশবের, 
বংশ কী বাস করতেন।  প্রাণবল্পভের পা, 


তংগুজর- এ তাহার দ্বিতীয় পুত্ৰ ৰ রামমোহনের জ্যেঠ 
তনয় ‘জগবন্ধু এবং তৃতীয় তনয় “বীরচন্দ্র' ভিক্ষুকাশ্রম-গ্রহণ 
করিয়া কাটোয়ায় আরমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন। তাহা- 
দিগকে লোকে ‘বড়প্রভু’ ও ‘ছোটপ্রভু’ বলিত ৷ ইহারাই শ্রীধাম- 
নবদ্বীপ-পরিক্ৰমার প্রবর্তন করেন। ৩। ৰ 
আর আচাধ্যের স্ুত। তার চরিত্র, শুন, অত্যন্ত অন্থুত ৷৷ ইহা 
বৰ্ণন এইগ্রন্থে শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুসহ আচার্য্য মিলন প্রসঙ্গে 
১৭০-৭১ পৃঃ বণিত হইয়াছে । | 





২২২ প্রীঅদ্বৈতাচার্ধোর চরিতনুধা 


বলরাগ, স্বরূপ ও জগদীশ আচার্যের এই পুজব্রয় গৌর- 
বিমুখ স্মার্ভ বা মায়াবাদী, সুতরাং অবৈধ্ব। বলরামের 
তিন স্ত্রীর গর্ভে নয়টী পুল হয়;  প্রথমপক্ষীয় কনিষ্ঠ সন্তান 
মধুসূদন ‘গোসাঞি ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাত হইয়া শ্মা্তৃধর্ম 
গ্রহণ করেন।  তংপুজ রাধারমণ “গোস্বামী ভট্টাচার্য্য” নাম 
গ্রহণ করিয়া তাক্তগৃহের যোগা সংজ্ঞা ‘গোস্বামী’ শব্দের 
অবমাননা করেন এবং ম্মার্ত রঘুনন্দনের আন্গগত্যে 
শ্রীঅদৈতপ্রভুর 'কুশ-পুন্তলিকী দগ্ধ করিয়া প্রেত বা রাক্ষস 
শরাদ্ধকার্য্য সম্পাদনপুৰ্বক শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি বিষ্ণুভক্তি- 
পরা স্মৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মহাপরাঁধ প্রদর্শন করেন। 
শুদ্ধভক্ত না হইয়াই কতিপয় গ্রন্থ ও আকরগ্রন্থের টীকা রচনা 
করেন ৷ এগুলি শুদ্ধতক্তের আদরণীয় নহে। 
৪1 ‘কমলাকান্ত বিশ্বাস-নাম আচাধ্য-কিস্কর । আঁচার্য্য- 
ব্যবহার, সব-__তাহার গোচর । ( চৈঃ চঃ আঃ ১২২৮ ) কমলা" 
কান্ত প্রীঅদ্বৈতাচার্ধ্যকে ‘ঈশ্বর বলিয়া স্থাপন করিয়া রাজা 
প্রতাপরুদ্রের নিকট অর্থ যাজ্ঞা করিয়া এক পত্র লিখেন ৷ 
সেই পত্র কোনো পাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিল 
মহাপ্রভু সেই পত্র দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বাউলিয়া" 
(পাগল ) বলিয়া দণ্ড প্রদান করিলেন। কারণ শ্রীঅদ্বৈতাঁচার্ষ্য 
ঈশ্বর’ হইলেও তাহার জগংশিক্ষকতারূপ মানৰলীল| প্রসিদ্ধ। 
খণগ্রস্ত হইয়া রাজার নিকট অর্থ ষাজ্রা করা আচাৰ্ধ্যদিগের 
পক্ষে নিলজ্জ ব্যবহার । অর্থলালসা সৰ্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, 
তাহাতে আবার বিদেশীয় রাজার নিকট খণ পরিশোধের জন্য 


শ্রীল অদ্বৈতাচাধোর শাখা ২২৩ 


অর্থলালসা প্রকাশ করিলে ধর্শের হানি হয়। রাজা স্বভাবতঃ 
বিযয়ীলোক। বিবয়ীর অন্ন খাইলে চিত্ত দুষ্ট হয়। চিন্তহষ্ট হইলে 
কুঞ্চদ্মৃতি-অভাবে জীবন নিচ্ষল হয়। সকল লোকের পক্ষেই 
ইহা নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ ধৰ্ম্মাচার্য্যের পক্ষে ইহা বিশেষরপে 
নিধিদ্ধ। নামোপদেশ, _আচার্যের কর্তব্য, কিন্তু অর্থ লইয়া 
যাহারা নামোপদেশ করে, তাহারা ‘নানোপদেষ্টা’ পদের যোগ্য 
নান, বরং অপরাধী । এরূপ পক্ষে ইহা বিশেবরূপে নিষিদ্ধ । 
নামোপদেশ ;_আচার্য্যের কাৰ্য্য করিলে তাহাদের লোক-লঙ্জা 
ও ধৰ্ম্ম-কীণ্তিতে অত্যন্ত হানি হয়। মহাপ্রভু তাহাকে এই 
শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন ৷ 

৫ শ্রীবছুনন্দনাচার্য__অদ্বৈতের শাখা । তার শাখা 
উপশাখা-গণের নাহি লেখা ॥ বাসুদেব দত্তের ঠেহো কৃপার 
ভাজন। সৰ্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ ॥ (এ ৫৬1৫৭) 
শ্রীধছুনন্দনাচাধ্য শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর পাঞ্চরাত্রিকী- 
দীক্ষাগুরু! বানুদেব দত্ত অবাহ্মণ কুলজাত হইলেও ব্ৰাহ্মণ 
কুলজাত শ্রীষছুনন্দনাচার্ধ্য বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ন! করিয়া! তাহাকে 
গুরুত্বে বরণ করিয়ীছিলেন। বাস্থদেব দন্ত ব্রজের মধুত্রত 
গায়ক--( গৌঃ গঃ ১৪০) “ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ- 
মধুত্রতৌ । সুকুন্দবাস্থুদেবৌ৷ তৌ দত্ত গৌরাঙ্গগায়কৌ ৷৷ 

উ। শ্রীভাগবতাচা্যঃ_ইনি পূৰ্ব্বে অদ্বৈতগণে, পরে 
গদাধরগণে প্রবিষ্ট। যদুনন্দন দাস-কৃত শাখানির্ণয়ামৃতে 
৬ষ্ঠ শ্লোকে--“বন্দে ভাগৰতাচাধ্যং গৌরাঙ্গ-প্রিয় পাত্রকম। 
যেনাকাৰি মহাগ্ৰন্থো৷ নায়৷ 'প্ৰেমতরঙ্গিণী’ ৷’ গৌঃ গঃ ১৯৫ ও 


২২৪ প্লীঅদ্বৈতাচার্যোর চরিতন্তুধা 


২০২--ইনি ব্রজের শ্বেতসপ্তরী | টৈতন্তভাগবতে অঃ ৫. “তবে 
প্রভু আইলেন বরাহ-নগরে। বহাভাগ্যবস্ত এক ব্ৰাহ্মণ্র 
ঘরে॥ সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে। প্রভু দেখি 
ভাগবত লাগিল| পড়িতে ॥ শুনিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন। 
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥ ‘বল বল’ বলে প্রত 
'্্ীগৌরাঙ্ ঙ্গৱায়।. হুঙ্কার গর্জন প্রভু করয়ে সদায়॥ সে 
বি. প্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া ॥ প্রভূও SIRE! শ্রত্য বাহ 
পাসরিয়া॥ এই মত রাত্রি তিন প্রহর অবধি। ভাগবত শুনিয়া 
নাচিলা। গুণ-নিধি । প্রভু বলে,_“ভাগবত এমত পৃড়িতে। 
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥ এতেকে তোমার 
নাম “ভাগবতাচার্য্য'। ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥” 
ইহার নান “রঘুনাথ। ইহার পাটবাড়ী__বরাহনগর, মালি- 
পাড়ার ॥ .৭। শ্রীবিষ্ণদাসাচার্য্য ৮। চক্ৰপাণি আচার্য্য ৯। 
অনন্ত আচার্য্য £ ইনি ব্রজের অষ্টসখীর অন্যতম “ঝুদেবী' । 
শ্্রীঅন্বৈতগণে থাকিলেও পরে গদাধর-শাখার প্রবিষ্ট হইয়াছেন, 
শাখা নিৰ্ণয়ায়তে ১১ গ্লোকে “বন্দেইনস্তাুতরসমনন্থাচার্যা- 
সংজ্ঞকম্। লীলানন্তাভুতনয়ং গৌরপ্রেয়ো হি ভাজনম্‌ ॥) পণ্ডিত 
গোসাঞ্চির শিষ্য -অনন্ত আচার্য্য কৃষ্ণপ্ৰেমময়-তনু, 
উদার, সর্দ-আধ্য॥ তাহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ । 
তার প্ৰিয় শিষ্য ইহঁ৷-পণ্ডিত হরিদাস। (চেঃ চা আঃ 
১৮/৫৯-৬০)।.. পুরীতে শ্রীগঙ্গামাতা মঠ'-- ইহাঁরই শাখা 
বিশেষ । তাহাদের গুর-পরম্পরার় ইনি ‘বিনোদ মঞ্জরী’ 
বলিয়া উক্ত আছেন। ইহার শিষ্য জীহরিদাস পণ্ডিত 





1 


" হ০। বিজয় দাস, ২১। জনাপ্দন, ২২ 


নীল অদ্বৈতাচাৰ্য্যের শাখা ২২৫ 
গোস্বামী, নামান্তর 'ব্রীরঘুগোপাল’--শ্রীরাস্যঞ্জরী | বৃন্দাবনে 


'ব্লীাগোবিন্দ-সেবার অধ্যক্ষ । তাহার শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী 


‘সাধনদীপিকা’-গ্ৰন্থের রচয়িতী। যথা ভঃ রঃ ১৩ তরঙ্গ" 
গদাঁধর পণ্ডিত গোসাঞি শি্যর্য্য। “গোবিন্দের” অধিকারী 


'গ্রীঅনন্তাচার্ধা॥ তাঁর শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোসাঞি। 
' “গোবিন্দাধিকারি-গুণ কহি- অনন্ত নাই॥ “গোবিন্দ” যর 


প্রেমাধীন জানাইল|। বীর ঠাঁই দুগ্ধঅন্ন মাগিয়া খাইলা” 


(ত১২-১৪) 1১০] নন্দিনী--গৌঃ গঃ ৮৯--“নন্দিনী জঙ্গলী 
জেরা জয়া চ বিজয়া ক্রমাং ৮. সীতার গর্ভজাত অদৈত-কন্যা 
"(| ১১। কামদেব, ১২ | বীচৈতন্থাদাস, ১৩ | দুল ভ বিশ্বাস, 


১৪। বনমালিদাস, ১৫। জগন্নাথ কর, ১৬ ৷ ভবনাথ কর, 
১৭। হৃদয়ানন্দ সেন, ১৮ ৷ ভোলানাথ দাস, ১৯ ৷ যাদব দাস, 
কানুপণ্ডিত, ২৪ ৷ নারায়ণ দাস, ২৫ ৷ ভ্ৰীবংস পশু, ২৬ ৷ 
হরিদাস ব্ৰন্মচারী-- ইনি জ্ৰীঅমদ্বৈত ও : 
গণিত, যথা শাখানিৰ্ণয় ৯ম গ্লোক--“শ্ৰীযুতং হরিদাসাখ্যং ব্ৰহ্ম" 
চাৱি-মহাশয়ম্‌। পরমানন্দ-সন্দোঁহং বন্দে ভক্ত্যা যুদাকরম্‌ | ২৭। 
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, ২৮ ৷ কৃষ্ণদাস ব্ৰহ্মচারী, ২৯ ৷ ৩০ | রঘুনাথ, 


৩১ ৷ বনমালী কবিচন্দ্ৰ, ৩২ । বৈগ্কনাথ, ৩৩ লোকনাথ পণ্ডিত, 


৩৪ ৷ মুরারি পণ্ডিত, ৩৫। ল্ীহবিচরণ, ৩৬ ৷ ভ্ীমাধব পণ্ডিত, 


৩৭ ৷ বিজয় পণ্ডিত, ৩৮। শ্রীরাম পণ্ডিত, আবাস পণ্ডিতের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা। গে; গঃ ৯১ পির্বতীথ্যো মুনিবরো যঃ 

৫. Ee i তু ৭৭ 
আসীন্নারদপ্ৰিয় প্রীরামপন্ডেতঃ শ্রীমান্‌ তংকনিষ্ঠ সহোঁদরঃ॥ 


প্রীমন্ৈতাচার্যের চরিতসুধা 


অসংখ্য অদ্বৈতশাখা কত লইব নাম॥ মালি-দন্ত জল 
অদ্বৈত-দ্বন্ধ যোগায়। সেই জলে জীয়ে শাখা,_ফুল-ফল হয়॥ 
ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন শাখাগণ। না মানে চেতন্ত- 
মালী দুৰ্দ্দৈব কারণ ॥ সজাইল, জীয়াইল, তারে না মানিল!। 
কৃতত্ন হইলা, তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইলা॥ ক্রুদ্ধ হঞা স্বন্ধ তারে 
জল না সঞ্চারে । জলাভাবে কৃণ শাখা শুকাইয়। মরে ৷৷ চৈতন্য- 
রহিত দেহ--শুঞ্কাষ্ঠ-সম। জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে ‘দণ্ডে 
যম॥ কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড। চৈতন্ত-বিমুখ যেই সেই 
ত’ পাষণ্ড ॥৷ কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি । চৈতন্ত- _ 
বিমুখ যেই, তার এই গতি ৷৷ যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত। : 
সেই আচার্ধ্ের গণ-__মহাভাগবত॥ সেই সেই,_আচার্যের 
কৃপায় ভাজন | অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ॥ সেই 
আার্ধাগণে মোর কোটি নমস্কার । অচ্যুতানন্দ প্রায়, চৈতন্য 
জীবন যাহার ৷৷ চৈঃ চঃ আঃ ১২৬৫-৭৫ ॥ 


শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ধ্যান 
সপ্তক্তালিনিবেবিতাজ্বি, কমলং কুন্দেন্দু-শুরলাস্বরং। শুদ্ধ 
হ্বৰ্ণকচিং  সুবাহুযুগলং ম্মেরাননং  অুন্দরম্‌ ॥  টচতন্যদৃশং 
বরাভর-করং  প্রেমাঙ্গ-ভূৰাতান্বিতমদ্বৈত সততং ম্মরামি- 
পরমানন্দৈক কন্দং প্রভুম্‌ ॥ 


২২৬ 


শ্রীঅদ্বৈতপ্রতুর প্রণাম 
নিস্তারিতাশেবজনং দয়ালুং প্ৰেমামৃতাক্কৌ পরিমগ্রচিত্তম্‌। 
চৈতগ্যদেবাদূতমাদরেণ অদ্বৈতচন্দ্ৰং শিরসা নমামি ॥ 


শ্রীল অদ্ৈতাচার্য্যের শাখা ২২৭ 


্রীত্রীনদদ্বৈতাকষ্টকম্‌। 
গঙ্গাতীরে তৎপয়োভিস্তলস্তাঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ প্রেমহুক্ারঘোষৈ:। 
প্রাকট্যার্থংগৌরমারাধয়দ যঃ! শ্ত্রীলাদৈতাচার্যযমেতং প্রপগ্ঠে ॥ ১॥ 
বদ্ধ দ্কাৱৈঃ প্ৰেনসিন্ধোৰিকাৱৈরাকুষ্ট৷ সন্‌ গৌৱগোলোক-নাথঃ ৷ 
আবিভুতিঃ শ্রীানবদ্বীপ-মধ্যে শ্রীলাদৈতাচাৰ্য্যমেতং প্রপঞ্ছে ॥ ২ ৷ 
৷ ব্ৰহ্মাদীনাং ছুল্পভপ্রেনপুরৈরাদীনাং বঃ প্লাবয়ামাষ লোকম্‌ ৷ 
_ আবির্ভাব্য গ্রীলচৈতন্রচন্রং শ্রীলাদ্বৈতাচাধামেতং প্রপদ্বে ॥ ৩ ৷৷ 
৷ শ্ৰীচৈতন্যঃ সৰ্ব্বশক্তিপ্ৰপূৰ্ণো যস্তৈবাজ্ঞানাত্ৰতোহন্তৰ্দধেংপি ৷ 
এ ০ ছরিবজ্ঞেরং যন্ত কারুণ্য-কৃত্যং শ্রীলাদ্বৈতাচাধ্যমেত' প্রপদ্যে | ৪ ॥ 
{ স্থষ্টিস্থিত্যন্তং বিধাতুং প্রবৃন্তাঃ যস্থাংশাংশা ব্ৰহ্মবিষ্ণৰীশ্বৱাখ্যাঃ | 
|} যেনাঁভিন্নাস্তং মহাবিঞুরূপং শ্রীলাদ্বৈতাচাধ্যমেতং প্রপন্যে॥ ৫ ॥ 
৯; কন্মিংশ্চিদ্‌ যঃ আয়তে চাশ্রয়ত্াচ্ছান্তোরিখং শীস্তবং নাম ধাম । 
এ সৰ্ব্বারাধ্যংভক্তিমাত্ৰৈকসাধ্যং শ্ৰীলাদৈতাচাৰ্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৬ ৷ 
1. সীতানামনী প্ৰেয়সী প্রেসপূর্ণা পুত্রো যস্তাপ্যচ্যুতানন্দ নাম| । 
_ গ্ীচৈতন্য-প্ৰেমপুরপ্রপূর্ণঃ ব্ৰীলাদ্বৈতাচাৰ্য্যমেতং প্ৰপন্তে ৷৷ ৭॥ 
। চু নিত্যানন্দাদ্বৈততে ংদ্বৈতনামা ভক্ত্যাখ্যানাদ্‌ যঃ সদাচাৰ্য্য-নামা ৷ 
4 শশ্বচ্চেতঃ সঞ্চরদ্গৌরধামা শ্রীলাদৈতাচাধ্যমেতং প্রপন্কে ॥ ৮ ॥ 
৷ প্রাতঃ গীতঃ প্রত্যহং সংপঠেদ যঃ সীতানাথস্তা্টকং শুদ্ধবৃদ্ধিঃ 
৷ সোহয়ং সম্যক্‌ তস্ত পাদারবিন্দে ৰিন্দন্‌ ভক্তিং তংপ্ৰিয়ত্ব প্রধাতি 
| ৯ |) 






৮১) 







_ ইতি স্ৰীসাৰ্ন্সভৌম ভট্টাচাৰ্য্য ৰিরচিতং খ্রীত্রী মদৈতাস্টকং 
্ু সম্পূৰ্ণম্‌ । 
প্ীঅছৈতাচাধ্যের চরিতস্ুবাগ্রন্থ সমাপ্ত 
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